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ভূমিক। 


বাংলাদেশ একট মুসলিম প্রবান এলাকা । সংখ্যানুপাতে বাংলাদেশ 
পৃথিবীর মধ্যে অইটম স্থান অধিকার করেছে এবং মুসলিম অধিবাসীর 
সংখ্যানুপাতে মুসলিম দেশসমুহের মধ্ো ইহার স্থান হলো ছ্বিতীর । অর্থাৎ 
ইন্দোনেশিয়ার পরেই হলো বাংলাদেশ । 

বাংলাদেশ একটি আদর্শভিত্তক রাষ্টর। ধর্মনিরপেক্ষতা» গণতন্ত্র 
এবং জাতীয়তাবাদ হলো বাংলাদেশ সরকারের মুল লক্ষ্য । ধর্ম নরপেক্ষ তা 
বলতে এখানে ধর্মহীনত!| বুঝয় না! এবং সেজন্যই ধমীয় কার্যাদি 
এবং অনুষ্ঠানার্দিতে সরকারী প্রত্যক্ষ সাহায্যেরও ব্যবস্থা রয়েছে। 
এ উদার নীতির পরিপ্রেক্ষতে এবং মুদগলম্ানদের ধর্নীর কর্তব্যবোধেতর 
তাগিদেই তাদের সবাইকে ইসলামী মুল নীতিগুল জানতে হবে এবং 
অনুধাবন করতে হবে। এ নীতিগুল বিশ্লেষণ করে এবং মহানবী ও 
সাহাব কেরানদের অ'দর্শ অনুকবণ করে ইসলামের মহান শিক্ষার দ্বার 
উন্মোচন করতে হবে। তাহলেই সমাজ স্বার্থ দ্বন্দের অবসান সম্ভব হতে 
পারে। হিংসা, দ্বেষ, কলহ এবং সমাজ-াবরোধী কার্ধাদির বিলোপ 
সাধিত হয়ে এক নব যুগের সুচনা হতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ ইসলাম শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ দিক 
দিয়ে সমাজতঙ্কের সাথে এর নীতিগত মিল রয়েছে -ষ! গণতশ্ত্রেও 
বিশ্বাসী । সানাজক উনারনৈতিকতাও এর একট মুলনীতি, যার 
সামাজিক চরির ধর্মনিরপক্ষত! থেকে অভিন্ন। আবার তা জাতীরতা- 
বা্দেও বিশ্বাসী । "দেশের জন্ত ভালবাসা ঈমানেরই অংশ বিশেষ' 
বলে মুসলমানগণ বিশ্বাম করেন। আপন দেশ-ক ভালবাসা এবং এর. 
সর্ববিধ উন্নতি সুনংহত করার নামই জাতীয়তাবাদ । তাই ইসলাম 
সর্বপ্রথমে মূল আরব ভূমিতেই জাতীর়ভার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 
নিজের পরিবার-পরিজনকে ভালবাসো, ভাইবোনকে ভালবাসো, 
নিকটতম আত্মীরশ্বজনদেরকে ভালবাসো, পাড়াপড্ুশীকে ভালবাসো, 


(২) 


জমভূম বা আপন দেশ:ক ভালবাস1, দেশের মানুষকে ভালবাসো 
এবং এরপর ভালবাসো বিশ্ববাপীকে-এ হলো ইসলামের শিক্ষা । 
আমি আমার লিখিত ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে ইসলামের এবছিধ আদর্শ- 
ভিত্তিক মুলনীতিগুল আনুষ্ঠানিক কার্ধবিবরণের মধ্যে সহজ-সরলভাবে 
ব্যাখ্যা করতে চেষ্ট। করেছি । অ'শাকর, এর ফলে পাঠক-পাঠিকার 
মনে ইসলামের উদার নীতির প্রতিফলন দেখা দেবে, সমাজ উপকৃত 
হবে এবং আমার শ্রম সার্ক হবে। 


বিনীত 
-গ্রন্কার 


সুচীপত্র 


প্রথম অন্যায় 


১। ধমের প্রয়োজনীতা ১.৮ 
ধর্ম মানুষের হদয়ের আকাঙিকষিত বস্ত--১, মহাপুরুষদের 
আদর্শবাদের মর্নকথা --২, ইসলাম ধণ-_-৩, সাংক্কাতক বিকাশে 
ধমীয় চেতনা _ ৪, ধমের সার্থকতা-& | 


দ্বিতীষু অধ্যায় 


১। ইসলামী আদর্শবাদের মমকথা ১*--২১ 
ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম_১০, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সাম্য এবং 
উদ্দারতা--১১, উদ্দারনৈতিকতা, সুবিচার, সহনশীলতা ও 
জনকল্যাণ সাধন--১২+* প্রেম, ভালবাসা, মানবত। ও মহানু- 
ভবতা--১৬, অর্থনৈতিক মুলনীতি--১৭, আত্মবিশ্বাস এবং 
আত্মনর্যাদাবোধ--২০ ॥ 


তৃতীয় অধ্যায় 
৩। ওহী ধমের যূলনীতি ২২--২& 
মহাপ-ুষদের আবির্ভাবের তাৎপর্য-_ ২২, ওহীর তাৎপর্ব_-২৩, 
ইসলামের তাৎপর্য -২৩। 
চতুর্থ অধ্যায় 
৪। বুরঅ'ন ২৬-_৩১ 
কুরআনের তাৎপর্য-২৬, কুরআনের সংকলন- ২৭, ধর্গ্রন্ 


হিসেবে কুরআনের অবদান--২৯, আরবী সাহিত্ক্দেত্রে 
কুরআনের ম্বান-৩০। 


[ দুই ] 
পঞ্চম অধ্যায় 
৫1 হাশীসবা স্তুশ্লাহ, ৩১ --৩৯ 
সন্নাহ. বা হাদীসের গুরুত্ব-৩২$ সাহাবীদের নিকট স্ুল্লাহ র 
তাৎপর্ষ--৩৩, মহানবীর সময় হাদীস সংরক্ষণ ৩৪, হাদীস 
সংকলন--৩৫, হিজরীর প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে হাদীস গ্রন্থ 


রচনা--৩৬, হিজরী তৃতীয় শতকের হাসীস গ্রন্থ--৩৬, ইষাম 
বোখারী--৩৭, সহীহ, মুনলিম-_৩৮। 


ষ্ঠ অধ্যায় 
৬। ইঙজ্জনা ও .কয়াস, ইঞজতেহাদ ৪*-_ ৪৬ 
ইজতেহাদ--:3০, ইজমা--৪০, কেয়াস--৪১, মধহাব-”৪১, 
ইজতেহাদের গুকত্--৪৩, ইজতেহাদের আশু প্রয়ো, 
জনীয়তা--৪৪, ইসলাম একটি বিশদ জীবনসংহিত'--৪& । 


সপ্তম অধা'য় 

৭। ঈমান ব' শিশ্বাস ৪৭. ৬৩ 
ইসলাম ও ঈমান--৪৭, কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থকা--৪৮, 
ঈমান বা বিশ্বাসের মহলনীতি--৪৮, শের ক--৫০, খোদার 
অস্তিত্বে এবং একত্বে বিশ্বাসের তাৎপর্য--&১, মানুষ খোদার 
স্ুষ্টির শ্রেঠ জীব এবং তারই প্রতিনিধি- ৫২ । 


অইম অধ্যায় 
৮। স্বগায় কেরেস্তার বিশ্বস ও কিতাবে বিশ্বাস ৫৪-- ৫৮ 
ফেরেস্তাপ্ন বিশ্বাস- &৪, খোদাপ্রদত্ত কিতাবে বিশ্বাস-৫৬ । 


নৰম অধ্যায় 
৯। নবী-রশ্থলে বিশ্বাস ৫৯-_-৬৫ 
নবী ও রসুলের অর্থ-+৫৯, হযরত মুহম্মদ (সঃ)'এর অলোফিক 


শক্তি--৬০, নবীদের চারিত্রিক গুণাবলী--৬২, খতমে নবুরত 
বা নবুর়তের সমাপ্তি-৬২ | 


৬৩ । 


১২। 


১৩।. 


[ তিন ] 

দশম অধ্যায় 
আখেরাত ব1 পরকালে বিশ্বাস ৬৬স্ ৭৩ 
পরকালের জীবন-_-৬৬, বরযখ ব! কবর জীবন--৬৭, 
কেয়ামত--৬৮, পহনুরুথানের কথা-- ৬৯, পরকালে বিশ্বাসের 
তাৎপর্ষ-৭০, বাস্তব দৃষ্টিংত পরকাল--৭১। 

একাদশ অধ্যায় 
তক.দীর বা অনৃষ্ঠবাদ ৭৪--৭৯ 


তক-দীর সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ--৭৪, কাদেরিয়! মতবাদ--৭6, 
মুতাযিলা মতবাদ--৭৬, জবরিয়া মতবাদ-৭৭, পরি- 
শি্_-৭৭ । 

দ্বাদশ অধ্য'য় 
স'লাক্ত বালামাজ ৮০---৮৮ 
ইবাদত--৮০, নামাযের তাৎপর্য--৮২, নামাযের নিয়ম-কানুনের 
তাৎপর্য -৮৪, নামাধের সামাজিক এবং রাজনৈতিক 
তাৎপর্য--৮৬। 

ত্রয়োদশ আণ্যায় 
ছাওম বা রোধ। ৮৯৯৩ 
রোযার অর্থ--৮৯, রোযার এঁতিহাসিক পটভূঁম-৮৯, 
রোযার তাৎপর্ব--৯০, রোযা ঈমানের প্রকৃত প্রতীক- ৯০, 
রোষর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য-৯১, রোধার নৈতিক 
তাৎপর্য --৯২, কষ্ট সহঞ্ুতা এবং দার্নিত্ববোধ- ৯৩, রোযার 
সামাজক তাৎপর্য-+৯৩, রোযার শারীরিক তাৎপর্য-- ৯৪ | 

চভন্রূশ অধ্যায় 
হজ ৯৭ সস” ১০ & 
হজের অর্থ-+১৭, হজ্বের এতিহাহিক পটভুমি--১৭, হজের 
আধ্যাত্মিক তাৎপর্য--৯৮, হজের সামাজিক তাৎপর্য--১০২, 
হজে রাজনৈতিক তাৎপর্য-”১০৩, পরিশিই-১০৪। 


১৬। 


১৭ । 


১৯৯ | 


[ চার ] 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
যাকাত ১০৬'-- ১১২ 
যাকাতের অর্থ-১০৬, যাকাতের তাৎপর্য--১০৭, যাকাত 
এবং করের মধ্যে পার্থকা-১৬০ । 
ষষ্ঠদশ অধ্যায় 


মুসলমানদের ধমীপ্ন উৎসব ১১৩৮ ১১৭ 
ঈদের তাৎপর্য--১১৩* কোরবানির তাৎপর্--১১৫, ঈদুল 
আয,হ1! এবং ঈদুল ফিতরের সামাজিক তাৎপর্য--১১৬। 
স্গুদশ অধ্যায় 
ইসলামে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও জিহাদ ১১৮-৮১২২ 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্বা--+১১৮, জিহাদের মর্মার্থ--১২০, জিহাদের 
বিভিন্ন অর্থ-১২১। 
অষ্টাদশ অধ্যায় 
ইপসলাষে বিবাহ এবং নারীর স্থান ১২৩--০৩৮ 
বিবাহ--১২৩, ইসলামে নারীর স্বান--১২৬, স্বামী-স্ত্রীর 
পারম্পরিক স্বান--+১২৭* নারীর প্রতি সদয় ব্যবহার-”১২৯, 
ইসলামে বহু বিবাহ-১৩*, তালাক--”১৩২, পর্দা-১৩৪। 
উনবিংশ অধ্যায় 
মুসলিম সভ্যতা ১৩৯--১৫৫ 
জ্ঞান-বিজ্ঞান-চঠা-_বিশ্ব সভ্যতায় এর অবদান--১৩৯, কুরআন 
এবং মহানবীর জ্ঞানোদ্দীপক বাণী--১৩১৯, ইসলামের প্রাথমিক 
যুগের জ্ঞান সাধনা--১৪২, উমাইয়া যুগের সাধনা-১৪২, 
আব্বাসীয় যুগের কৃতিত্ব_-১৪৩, অনুবাদ--১৪৩+ রসায়ন--১৪৪, 
চিকিস] বিদ্া--১৪ ৪, উত্ভিদ বিদ্যা--১৪৫, স্বাপত্য শিল্প--১৪৬, 
জ্যোতিবিদ্ক'--১৪৬, ইতিহাস--১৪৭, ভূগোল- ১৪৮, 
অঙ্কশান্ত্-১৫০, দর্শন শান্র--১৫০, সাহিত্য-১৫৩। 


২০ । 


২১। 


[ পাচ] 
বিংশ অধ্যায় 


স্ুকী মতবাদ ১৫৬---১৬৪ 
সুফীমতবাদের তাৎপয-১৬৬, স্ুফীমতবাদের এঁতিহাসিক 
পটভূমি -২৪৭, চিশ তয়া, স্থহরাওয়াদ।য়।» নকশ বন্দীয়া ও 
কাদেরিয়া সিলসিলাহ.--১৬০ | 
একবিংশ অধ্যায় 

ইমাম গাষযালী (রাঃ) *৬৫-৮১৭৬ 
ইমাম গা যালীর আবির্ভাবের তাৎপয--১৬&৬, ইমাম 
গাযযালীর সংক্ষিপ্ত জীবনী--১৬৫, ইমাম গায.যালীর 
অবদান--১৬৭, ইমাম গাষষালীর দার্শনিক ৃ্টি--১৬৮। 


প্রথম অধায় 
ধর্গের প্রয়োজনীয়তা 


ধর্ম মাপ্ুষের হদয়ের আকাজ্িত বস্ত্ব 


“ধর্ম বলতে বাইরের এমন এক শক্তিতে মানুষের বিশ্বাসকে বুঝায় 
যা দিয়ে সে তার ভাবপ্রস্তত চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করে, জীবনে 
স্থিতিশীলতা অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং যা উপাসনা এবং জনকলঢাণ 
সাধনের মাধানে সে প্রকাশ করে থাকে ।??, 

মানুষ শ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, সে তার বুদ্ধিবিবেচনা এবং বল্পনাশক্তি 
থাবা পশু-জগৎ এবং প্রাকৃতিক জগতের উপর কতৃত্ব লাভ করতে 
সক্ষম হয়েছে; আধুনিক মগে সে জলে, স্লে, অস্তরীক্ষে স্বাধীনভাবে 
বিচরণ করার ক্ষমতাও অর্জন করেছে, তার আপন সধন। ও অধ্য- 
বসায় ছারা তার অস্থনিহিত শক্তর বিক।শ সাধন করে সে যুগে 
যুগ বিশ্বসগ্যতার় তার অবদান রেখ যেতেও সক্ষম হয়েছে) কিন্ত 
সে তার উন্নতি এবং আত্মবকাশের সাথে সাথে তার সীমিত জ্ঞান 
ও ক্ষমতার কথ:ও বুঝতে পেরেছে । মানুষ কোথা হতে আসে এবং 
কোথায় চলে যায় এবং কেনই বা সে এত অল্প সমুয়র জন্য এই 
অনিশ্চিত জীবন-প্রুদীপ নিয়ে এই ধরাধামে এসে থাকে, কোন, শক্তির 
ছারা তার এই আস! যাওয়া এবং আ্ুখ-দৃঃখ নয়জিত হয়ে থাকে 
ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সে গভীরভাবে চিস্তা করে আসছে। শুধু তাই 
নয়, প্রাকৃতিক বিবর্তন, দিন-রাত এবং চন্দ্রসুর্যের আবর্তন, ঝড়-বধা॥ 
বিদু,ৎ-প্রবাহ, বজ্র ইত্যাদির মূলে কোন, শত্তই বা নিহিত রয়েছে 
তাও সে ভে:ব দেখেছে । মানুষ তার সীমত জ্ঞান দ্বারা যুগে যূগে 
নানাভাবে এই শক্তির সন্ধান লাভের সাধনা করে এসেছে । প্রাচীন- 
কালে সে বহু দেব-দেবীর উপাগনা করেছে, £বচরামর প্ররক'তর নান! 
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টমকগ্রদ বস্তকে সে দেবদেবী আনে আরাধনা করেছে। চক্র, সুর্য, 
বজ প্রড়ততকে সে ক্ষমতার আধার মনে করে উপাসনা করেছে। 
অবশেষে মানুষ সবশক্তিমান স্কাষ্টকতার প্রত্যক্ষ অনুগ্রহ লাভ করেই 
কার প্রকৃত সন্ধান লাভে সমর্থ হয়েছে। যে সব মানুষ খোদার 
প্রত্যক্ক অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়ে তার স্বরূপ উদঘ।টন করতে সমর্থ হয়েছিলেন 
এবং মানুষ আধাত্বিক উন্পতি বিধান করে গি-র ছিলেন তাদের.ক 
নবী বা রছ্গুল ধলা হয়ে থাকে । তারা মহাপুরষ নানেও বিশ্বসভাতার 


ইতিহাসে খ্যাত । 


মহাপুরুষদের আদর্শবাদের মর্মকথ। 


খোদার করুণ[সিক্ত মহাপরুষগণ মানুষের ইহলোণকক ও পার- 
লোঁকিক উন্নতির পথ দেখিয়ে দিয়ে সমাজে যুগান্তর স্ষ্টি করে গিয়েছিলেন । 
তারা খোদার আ্রমহান অস্তিত্বের সন্ধান দিয়ে মান্ষক কাল্পনিক শত্তির 
উপাসন। থেকে বিরত রেখেন্ছলেন। হত ইন্র,হীম আঃ), হযরত 
মূস। (আঃ), হযরত ঈস| (অ:ঃ) এবং হযরত মুহম্মদ সেঃ) প্রগুখ 
নবী খোদাপ্রদত্ত ওহী বা জ্ঞানের অধকারী হয়ে সমাজ সংস্কার 
উদ্চন্ধ হয়ছিলেন। হযরত ইব্রাহীম আঃ) প্রথম আকাশে প্রাচীনকালের 
সানুষুদর মতই এক জ্যোতিমন্প তারকা দেখে তাকে তার শট 
কর্তা বলে মনে করেছিলেন । কিন্তু তারকাটি যখন অস্তমিত হয়ে গেল 
তখন তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন। তিনি তাকে খোদা বলে মেনে 
নিতে পারলেন ন।॥ আবার যখন আকাশে চন্দ্র উদিত হলো, তাকেই 
তার খোদা বলে তিনি মনে ভাবলেন। ক্িশ্ব তারকাটর ন্যায় চল্দও 
ধঘখন অন্তমিত হয়ে গেন তখন তিনি আরও হতাশ হয়ে পালেন। 
আবার যখন স্র্য উদ্দত হলো, তা অধকক দ্রমতার অধিকারী ভেবে 
তিনি তাণকই খে দা বলে বিব্চেনা করলেন। কিন্তু সুর্য যখন তারুক! 
এবং চজ্রেন ন্যায় অন্তহত হয়ে গেল তখন তিন পরফ্ষারতভাবে বুঝতে 
পারলেন যে, এসব উদিত ও অন্তমত হওয়া! কোনটিই তার কষ্টকর 
হতে পারে না। তিনি তখন আকুল কে বলতে লাগলেন, “আমি 
এখন আস মান-জমিনের স্া্টিকর্ত। সেই নিরাকার খোদার দিকেই স্বীয় 


ইসলাম ও জীবন 


মুখ ফিরাইলাম এবং তিনি অতি পবিত্র, ভার সাথে আমি অন্ত কাউকে 
অংশীর্দার করছি না ।'”২ 

থোদাপ্রদত্ত দিব্জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়ে অধশেষে হযরত ইব্র হীম 
(আঃ&) তার সমকালীন পৌত্তলিক সমাজের সংস্কারে আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন । এভাবে অন্ত নবীগণণড ভাদের স!ধনা-বলে খোদ," 
প্রদত্ত জ্ঞানলাভ করে মানুষকে আধ্যাত্ক উন্নতির পথে পরিচালিত 
করেছিলেন । 

মহাপ্রুষদের প্রবতিত ধর্পন কেবল সবশ+্তমানের একত্ববা.দর মহিঙ্গা 
প্রচারে সীমিত ছিল না, ত1 মানুষের জস্ত এক অত উন্নতমানের জীবন দর্শন 
এবং সম্গাজ বিধান হচনা ক্তেও সক্ষম হয়েছিল) ভাদের প্রবতিত 
সমাজ-ব্যপস্থা ছিল জনকলাাণনূলক, কেননা তাদের চিন্তাধারা ও কার্য- 
বিধি ছিল খোদাকেজিক,. আত্মকেলিক নর, তাই তাদের ধর্ন যুগে 
যগ মানুষকে উন্নতির পথে এগিয়ে দিয়েছে ৷ মানুষের মধ্যে যা কিছু 
উত্তম এবং মহান তা ধর্মেরই অবর্দান। হযরত ইন্রাহীম (আঃ), হযরত 
মূুস। আঃ, হযরত ঈদা আঃ) এবং হযরত মুহন্মদ (সঃ) প্রমুখ 
মহাপুরুষ মানুষকে নৈতিক অধঃপতনের নিক্ত্তর হতে উদ্ধার করে মানধ- 
সভ্যতার ইতিহাসে নবযূগের হুচন। করেছিলেন । 


ইসলাম ধর্ম 

ইসলাম ধর্ম বিশ্ব-সভ্যতার এক প্রদীপ্ত নক্ষত্র বিশেষ । ইসজাম সবি 
শেষ ধর্মীয় হিধান। পৃববিতী নবীদের ধর্ম র় বিধানকে ইসলাম আনুমোদন 
ক:র। অগ্য ধর্মাবলবীদের প্রতি এর বিরূপ ভাব নেই। ইসলাম নিজেকে 
মানুষের পাথিব এবং পার:লাঁফিক উন্নতির চাবিক'ঠি বলে দাবি করে! 
বিশ্বাসীদের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করাই এর প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্ত ৷ বিশ্ব- 
নবী বলেছেন, “হইজগৎ খোদার পরিবারেরই অস্তভূক্ত ; তিনি তাকেই 
সবচেয়ে বেশী ভাঁলবা:সন যে তার পরিবারের অধিক উপকার সাধন 
করে।” স্ুকর্তার একত্ববাদকে কেম্রে করে জাগতিক উন্নতি বিধান, 
করে যাওয়াই এর কাম্য । এর প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (সঃ) মানর-. 
সভ্যতার গতি পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তিনি একটি দাস সম্প্রদায়কে 
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মানুষের নেতৃত্বে সমাসীন করে দিয়েছেন; এনন কি মানব জাতির 
জীবনধারা ও সগাজ-পদ্ধতিতে তিনি আমুল পরিবর্ত,নর অনুপ্রেরণা 
দিয়ে গেছেন 15 


সাংস্ক(তক বিকাশে ধর্ময় চেতনা 

ডঃ ইকবাল যথার্থই বলেছেন যে, পারস্পরিক আকধণী শক্ত ব্যতীত 
ধেমন সৌরজগৎ টিকে থাকতে পারে না তেমনি ধমীয় চেতন! ব্যতীত 
কোন জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে না। ধায় চেতন। জাতিকে 
তার সাংস্কতিক বিকাশ সাধনেও উদ্দন্ধ করে তোলে। যুগে হৃগে 
ই'তহাস এর সাক্ষ্য বহন করে আসছে । উদাহরণস্ব্প প্রাচীন ভার" 
তের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গুপ্তষুগের সাহিতা, শিল্নকত্া ও ভাস্বর্ধের ওপর 
গুপ্ত সম্রাটদের ধরমীয় চাপ দেখতে পাওয়! যায়। এ যুগের হিষ্কু সাহি- 
তিক কালিদাস, হরসেন প্রমুখ ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের প্রেরণা লাভ ক.র গুপ্ত- 
মুগের জ্ঞানভাওার সমৃদ্ধ করেছিলেন। ধমীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
আবার এ যৃগের শিল্পীরা প্রস্তরেও প্রাণ প্রতিষ্ঠ! করেছিলেন । ইসলা-মর 
জাবির্ভাবের সাথে সাথে মুসলমানদেরও যে ধমীয় চেতনার উন্মেষ হয়ে" 
ছিল তারই পরশ্রেক্ষিতে তাদের সাহিত্য, দর্শনশান্্। শ্বাপত্য শর 
ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল । ইসলামের অনুসারিগণ ধমীস়্ 
প্রেরণা লাভ করে কেবল স্বাপত্াশিল্পের নিদর্শনন্বরূপ জগদিখণাত 
কডের্ণভা বা দামেক্কের বড় মসজিদের মতৈ? ইবাদতগাহ। নিপ্রাণ 
করে ক্ষান্ত হননি, গর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখাতেও 
ব্যংগন্তি লাভ করে বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে তাদের অমুল্য অবদান রেখে 
গেছেন। ভাদের ছারা অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত দর্শন এবং শিক্ষ র 
বঙ্কার এককালে আতলাট্টিক মহাসাগরের উপকূল হতে পূৰদিকে ভারত 
মহাসাগর এবং এমন কি সুদুর প্রশান্ত মহালাগর পর্যন্ত প্রতধব নত 
হয়েছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান চগ্শয় মুসলিম শাসিত আফি,কার দিউট।, 
ভাঞ্জির ফেজ ও মরক্কা, মুসলিম স্পেনের কডেগভা ও গ্রানাডার 
গ্রতিছন্্ী হয়ে উঠেছিল 
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ধূর্মর সার্থকত। 

ধর্মের গ্রণ:কন্দ্র হলো বিশ্বাস বা ঈম্ান। জনান নিছক অনুভূতির 
চেয়ে বড়। তা অকপ্টভাবে পালন করলে চরিত্রকে গভীরভাবে প্রভা, 
বিত করে। ধর্মের বাধম না থাকলে মানুষ পশু স্তর এসে পড়তে] । 
গানুষের বাহির এবং ভেতরের জীবদজেতের নিয়ন্ত্রণ এবং রূপায়ণ এর 
উদদগ্ত। ধনে গৌড়ামির কোন শ্বান নেই। প্রেম, ভালবাসাঃ ভ্রাতৃত্ব, 
সহানুভূতি, সমাজসেবা ইত্যাদি ধমের মুল কথা । মানুষ স্বভাবতই 
স্বার্থপর এবং আত্মকেন্দ্রক হয়ে গড়তে চায় । কেবল ধর্মের আশ্রয় নিলেই 
সে স্বাথপরতার উধেব” উঠতে সক্ষম হতে পারে, সে বিশ্বপালকের ইহ- 
কাল এবং পরকালের করুশ। লাভের আশায় বিশ্ববাসীর কলাণ সাধনে 
অগ্রসর হতে পারে । ধরন্নবিশ্বাসে উচ্ধদ্ধ হয়ে সে সমাজের জন্ঞ আগ্লান 
বনে যে ত্যাগ ম্বীকার করে, তা স্বায়ীভাবে তার হদয়ে এক অবর্ণ- 
নীন আন-.ঙ্গর অনুভূত জাগয়ে তোলে । স্বার্থপ্রণোদিত সমাজসেবা 
ছারা স্থাপী এবং নিরামর শান্তি লাভ হয় না। তাই মহাপুরুষদের 
পদক্ক অনুসরন করে মানুষ বুগে মুগে উন্নতির উচ্চ হতে উচ্চতর সোপানে 
আরোহন করতে সমর্থ হরেছে। আবার তাদের অন্তর্ধনের ফ.ল তাদের 
প্রবতিত ধখ্পখে মানুষ বিচ্যুত হয়ে ধর্মের নামে নানা কেলেঙ্কারীর 
স্থষ্ট কর অধ্পতনের নিয়স্তরে পছ্রেছে এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে এবং 
প্রতক্রর! স্বরূপ আহঠুনিক যুগে ধমের প্রতি সর্বত্র তাচ্ছিল্যের ভাব 
পরিলক্ষিত হচ্ছে। মুসলমানগণ যতদিন ইসলামের স্বকীয় পবিত্রতা এবং 
আদর্শ রক্ষ। করে চলতে পেরেছিল ততদিন তা গোৌরবোজ্জন যুগের 
সুচনা করেছিল, কেননা! তাতে পৌরো'হত্য প্রথাক় ঠাই নেই। তাতে 
স্বাধীন চিন্তার অবকাশ এবং জ্ঞান-সাধনার অনুপ্রেরণা রয়েছে । যখনই 
মুসলমানগণ এই মুল বিষয়গুল বর্জন করে কেবল বান্ধিক আবরণের 
আশ্রয় নিয়ে নিক্ষিয়, স্থার্থাগ্থেষী এবং বিলাসী হয়ে পড়েছে তখনই 
তাপের পতন হতে শুরু করেছে ।5 ৰ 

মানব-প্লেম ধর্ম মান্বেরই একটি সুলনীতি । ইসলাম, খ্রীস্টান, ঘোদ্ধ, 
হচ্ছ প্রভ'ত প্রত্যেক ধর্মেরই একট মুখ্য উদ্দেশ্য মানব-কল্যাণ দাবন। 
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ধনের এই উদার নীতির দরুনই এককালে ভারতীর উপমহাদেশে হিঙ্দু, 
মুসজিম, বৌদ্ধ, প্রীস্টান সম্প্রীতির সাথে সহ-জবস্থান করেছিল এবং 
কাধে কাধ মিলিয়ে ব্বিটিশ-বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করেছিল । 
তাই ধর্শর এ জাতীয় মুলনী(তি ও আদর্শের আলোকে একে বিচার 
করতে হবে । আধুনিক বস্তবাদ মানুষকে ধর্ম হতে বহু দুরে সরিয়ে 
রেখেছে। প্রকট আত্মসবণন্থতা, অফুঃস্ত শর্ষ-পিপাসা তাকে 
ক্ীতদাসে পরিণত ক.রছে; অপরগপক্ষে তার লাভ হয়েছে জীবন- 
ব্যাপী অবসাদ 1”? 

বন্ধবাদ মানুষকে অনিন্দনীয় শাস্তর অধিকারী করতে পারে না। 
মানুষ ভার কর্ণমর জীবনের স্বার্থদন্দের মধ্যে শাস্ত খুজতে গিয়ে 
অবশেষে তা পার ধনের স্থুশীতল ছায়।য়। মানুষের হৃদয়ের অভাব 
পর্িপ্াশ করেধ। কারণ তা তার হৃদরের চির আকাজ্কিত বস্ত্ব। তাই 
ব্যক্রিগভ পর্যায়ে চীন ও রাশিয়ার মতো। দেশসমুহেও ধর্ম বিলীন হয়ে 
বায়নি। ইসলাম ধনের প্রভাব বোখারা, সমনকন্দ, তাসকন্দ, টোকিও, 

ংহাই সবনত্রই পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে । 

বিঠারবুদ্ধি এবং মনম্তত্বের দিক দিয়েও ধর্মের প্রয়াজনীয়ত! র.য়ছে। 
পাম্চাতোর অনেক লন্ধগ্রতিষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিও ধর গুরুত্ব অনুধাবন 
করেছেন । উদাহরণ ম্ব্ূপ বলা যান, জেমস, জিনস, (082069 05829) 
একজন নানশুক্যবাদী হয়েও অবশেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন 
যে, যোদাকে বিশ্বাস ন। করে বিজ্ঞ!নের কোন জটিশ সমন্তার সমাধান কহী। 
যার না। প্রসেন্ধ সমাজ-বিজ্ঞনী জিনস, ব্রীজ, (19823 11৭8০) ধর্মের 
সার্থকতার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে ইসলাম ধর্মের কৃতিত্বের 
প্রশংসা করেছেন । তার মতে ইসলাম পাথিব এবং আধ্যাত্মক মতের 
অটচমংকার প্র সাধন কর এক অভিনব জীবন-পদ্ধতি রচনা করতে 
সমর্থ হয়েছে । প্রসিঙ্ধ ইংরেজ লেখক সমারসেট মম (5০হ205298$ 
18 1115972) আধুনিক যুগে ধর্মের পরিবর্তে বিজ্ঞানের প্রতি সমগ্র ইউ- 
রোপব-সীঁর অর্পক অ'সক্তির কথা উপ্রেখ করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন ; 
কেননা বিজ্ঞান মাণুষকে নিরানন্দ শাণ্ডিদান করতে পারে ন।। বিজ্ঞা- 
নে চেখে আজ ঘা মতা কাল তা অসতা বলে প্রঘাণিত হয়। 
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আবার কাল যা অসত্য বদল বিবেচিত হয়েছে আজ তা সত্য বলে 
প্রতভাত হয়ে থাকে । স্যই জগতের জ্বট্টির রহন্ত উদঘাটন করা আজও 
বিজ্ঞানের পক্ষে সওবগর হরে ওঠে নি। তাই বিজ্ঞান সকল বিষয়েই 
মানুষের হৃদয় আস্বরতার বীজ উপ্ত করে দেয়। এ বিশ্বজগং পরি- 
বর্তনশীল। এ পরিবর্ত,নর মধ্যে এবং জীবন-সংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘার্তের 
মধ্যে মানুষকে সদা চঞ্চল জীব হিসেবে আমরা দেখতে পাই । এক- 
মার সর্বশভ্ানর ওপর বিশ্বাস রেখে সে তার হদয় চাঞ্চলোযের উধ্বে 
উঠতে পারে। প্রসিদ্ধ পারমক সুফী কব জালালউদ্দীন রুমী পবিত্র 
কুলআনের প্রতি ইজত করে বলেছেন, “ওপ্হ তুমি যদি হদয়ের নিগুঢ 
তত্বের অদ্বেবমকানী হয়ে থাক তবে পড় এই পবত্র কুরআন; তুমি 
যদি হবার প্রক্কত শাস্তির অধিকারী হতে চাও তবে পড় এই পবিত্র 
কুবনান; তুমি যদি স্বষ্টর রহশ্য উদঘাটন করতে চাও তবে পড় এই 
পরব চুরসন।? 

ধর্ম মানুষো জীবনে শুংখনা এনে দেয় এবং পরসেবায় আত্মনিয়োগ 
করত বাশুষক উন্ধ কর। ফশাসী বিদদ্রাহকালীন সন্ত্রাসবাদী 
হুবেসপাগ়ান (8০999901605) ধর্মত্যাগী হয়েও অবশেষে খোদার 
অবতারণ' করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ, রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার 
অধিনায়ক হয়েও জনগ'ণর ধর্মবিশ্বাস বা খোদাকে বিশ্বাস ছাড়া দেশের 
শংখল1 বিধান করা তার পক্ষে সম্ভব নয় বলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন । 
তাই তাকে অবশেষে শৃংখলা রক্ষার জন্ত ধর্মের আশ্রয় নিতে হয়েছিল ॥ 

ধা ভাল কাজে অনুপ্রেরণা দেয়, বিপদ এবং দুঃখ-দুর্দশা মানুষের 
হৃদয়ে শক্তি দান করে! মানুষের সুখ-দুঃখ খোদার ইচ্ছায়ই পরিচালিত 
হয় ভেবে এবং পরকালের অনন্ত শান্তর আশায় সে সংযম ধারণ করে 
খোদার সাহায; প্রার্থনা করে থাকে এবং হৃদয়ে শক্তি লাভ করে থাকে । 
মানুষ শ্রেঠ উপাদানে স্কট । কিন্তু ধর্মের প্রতি উদাসীন হয়ে সে ইহ- 
লোকের সুখ-সম্পদের মোহে পড়ে আজ আত্মঘাতী কলহে লিপ্ত ; তার 
আত্মবিলাসের জন্ত রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সব্ব্ষয়ে আধিপত্য 
বিস্তারের প্রবণত' তাকে ঘিরে ফেলেহে। ফলে সে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে 
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মণুষের পবংসের পথ পরঢালত করতে ছিধাবোধ করছে না । মানুষ 
এবং পশু উভয়কেই সে সমভাবে হত্যাবজ্জঞের সামগ্রী রূপে ব্যবহার 
করতে প্রনঃস পাচ্ছে; স্ষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হরেও সে আজ ধমায় 
দৃষ্টিতে অধঃগহনের অতি নিয়স্তরে এসে পড়েছে তাই কুরআনে বলা 
হয়েছে, বাস্তবিকই আমি মান,য.ক শ্রেষ্ঠ উপাদানে স্থটি করেছি; অতঃপর 
(তার কাজের দরুন) তাকে আমি সর্ব নিয়ন্তরে পতিত করে থাকি; 
তবে তারা ব্যতীত যারা খোদার ওপর বিশ্বান রেখে ভাল কাজ করে 
থাকে, তাদের জন্ত উত্তম প্ুটাঙ্কার অবধা।রত করা হয়েছে ।১ 

আজ বিশ্বে শাস্তি এবং শূংখনা প্রতিষ্টা করতে হলে মানুষকে ধর্মীয় 
ভাবে উন্নদ্ধ করতে হবে। তার মণ্গ্তত্বের নিকট তার পশুত্বকে কুরবান করে 
দিতে হবে, তবেই তার মুক্তলাভের সম্ভাবনা! এবং মহিমা গত খোদা- 
তারালার সানিধ্য লাভের আশ। ফলপ্রস্থ হবে ।? 

ধর্ম মান্ষ;ক জা'তি-ধর্-নিবধিশেষ এবং নিঃস্বার্থভাবে মানব-কল্যাণ 
সাধনে উৎসাহত করে। ত্যাগের অনব্চণীর আনন্দ বিশ্বাসী মানুষ 
ব্যতীত কেউ অনুভব করতে পারে না। সে দুনিয়ার ক্ষমতা বা জনাম 
অর্জন করার জন্য লালা'য়ত থাকে না, সে অনস্ত কালের অনস্ত শাস্তির 
আশায় এ আত্মত/াগের মাধ্যমে খোদার সন্তষ্ট বিধান করতে চেষ্টা করে। 
তাই বহু ধশপ্রাণ ব্যক্তি এই মহান উদ্দেশ্যে প্রণো।দত হয়ে তশাদের 
জীবন উৎসর্থ করে গেছন। 

বওমান যুগে বিগ্ঞানের অভুতূর্ব অগ্রগতি এবং মানুষের অন্তহীন 
এশ্ব পিপাপার ফলে খর্মের আনুঠানক ভিন্ত কতকটা ভে-্গ গড়েছে 
এবং তার সাথে সাথ সনজ-্ধাধনর নৈতিক ভিত্তিও শিথিল হরে 
পড়েহে। তাই «ওমান খুগর মানুষকে নতুন নৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে 
হবে এবং তার জন্ত বলষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী মানুষ প্রয়োজন, আর 
এই চরত্র একশান্র ধশের কাছেই পাওয়া যেতে পারে ; কারণ ধর্মের 
পূর্ন বিকাশ ঘটলে নানু এক উন্নত ও বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী হয় 
এবং তখন সে আর শু! অন্ধ বিশ্বাসের বন্ধন, পুরোহিতানুগত্য বা গতানু- 
গতিশ্ক ক্ষিাকলাপে আবদ্ধ থাকে না। মানবচিত্তের এয়প একটি 
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বিশ্বাসপু্ট প্রক্কাশই তার ব্যক্তিত্বকে বর্তমান জীবনে অগ্রগতির সহাগক 
ও ভবিস্তং জীবনে প্রতিষ্ঠার বাহনরূ,প গড়ে তুলত পারে ।” 
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দ্বিতাঁর অধযায় 
ইসলামী আদর্শবাঁদের মর্মকথা 


ইনলাম বিশ্বজনীন ধম 


ইসলাম কোন বিশেৰ মানবগোঠ্ বা দেশকেন্দ্রক ধরন নয়। ইস- 
লগ 'িশ্ববাপীন জন্ত এক উপ্তব জীবনদর্ণন এবং একট পূর্ণ জীবন- 
সংহিতা; জীবন যাপনের এক দ্ুনিপি্ তুষ্টিতঙ্গর ওপর এর বুনিয়াদ 
রচিত। পবিত্র কুরআন ইসলাশী আদর্শবাদের এবং ইসলামী সমাজ- 
ব্যবস্থার মুল অধ'র বা উংস। এউৎসর পরিপোষক মহানব'র অমিয় 
বণী ও তার কা 'কলাপ হোদীস); ত।রপত্র তিন যুগের সাহাবী, 
সাহালীদের শিম্ত ও প্রশিস্তদের ধর্শীর বিষয়ে যেকোন একমত 
(ইজ মা) এডং কুরসশ, হাবীস ঝা ইজ আর নজা পেশ করে যেকোন 
থিয়ে গৃহীত নিদ্ধান্ত (কোন)। ইসলানী আনর্শবাদের মুল নীতি- 
গুলে। মহানবীর জীবদ্দশাতেই ক্ূপাধিত হয়েছিল তার সমাজ-জীবনের 
কাতৎগল্ত1 মানব সঙ্যতার ইতিহাসে এক যৃগাস্তরকারী অধ্যার রচনা 
কতোহে। “তার জালন-সাধনার নুল্যারন করতে হলে একথা স্বীকার করতেই 
হবে যে ভার সানা কোন আকপন্মিক বা বিচ্ছিন ব্যাপার ছিল ন। 
তা হিল কোন সুনিরি্ট পরিস্থিতির প্রয়েজনে উদ্ভূত প্রেরণ.র উৎস, 
নব হাটির যাব্রাপথের আারন্ত 1 

মহানবী হযরত মুহস্সক (সেঃ এর প্রাতিষ্ঠিত সশাজ-ব্যবস্থ। এবং তার 

ঢারিত সহজসঙ্গল ধর্ম বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ণ করেছিল এবং 
এককালে সভ্য জগতের চিত্তাকবক বিষত্বস্ত হয়ে দীাডিয়েছিল 1 £দৈনন্দিন 
সামাজিক জীবনে ইসলামের অনুসারীদের পালনীয় খুঁটিনাটি বিধিনিষেধ 
বাদ দিয়ে এর মৌ'লক নী'তগুলর প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা ইসলামী 
আদর্শবাদের ঘর্ন অনুধাবন করত সক্ষম হবো । এ আদর্শবাদ বিশ্ব 
বাসীকে কেন্দ্র করেই গন্ড উঠেছিল। এ শুধু ইহার নী'তমালাতেই 


/) 


ইসলাম ও জীবন ও 


সীমত হিলনা, মুলসমান:দর প্রকৃত ধ্যান-ধারণাম়, সমাজ-ব্যবস্তায় 
এবং বাস্তব কার্ষক্ষেরে বগায়িত হয়েছিল । বিশ্বজাতৃত্র, সামা, জনকল্যাণ, 
সেবা, উ্ারত'?, সহনশীলতা, সামাজিক ন্যায়নীতি, প্রেম, ভালবাসা, মহানু- 
ভবতা, গণতান্িকত।, আত্মবর্থাস, আ.জ্মনর্ধাদাবোপ ও শোষণহীন সম:জ 
প্রত।ত ইসলামী আদর্শবাদের মূল কণা । 

ইসলাম পূরববতী নবীদের নবুয়তে বিশ্বাসী । হযরত মুহব্রদের (সঃ) পৃবে 
যে সব নবী এঁশীবাণী লাভ কর পৃথবীতে খোদার একত্বের মহিমা 
প্রচ(র করেছিলেন ইস্লাম ত।দের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কদে। এমন কি 
ভার প্রচলিত ধনকেও মহানবী ইসনলান বলে অভিহত কংরছেন। 
তশর পৃৰে বছ নদী এস ছলেন। পবিত্র কুরআনে তাদের কয়েকজনের 
নামের উল্লেখ রয়েছে । এতে অনু ব্রখিত আও বহু নবী ছিলেন, তারাও 
ইসলাম প্রচার কনেছুলেন এবং খোদা] একত্ববাণের মহিমা প্রচার করে- 
ছিলেন ; তারাও মুনলমানদের শ্রদ্ধার পাত্র । ইঃংলাম তাই ধর্মের এঁক্যও 
ঘেষলা করেছে? ইহহঠী এবং শ্রীর্টান সন্প্রদার শাদের দিক দিয়ে পরস্পরকে 
দোষারোপ করে । উভভ্ন নম্গ্রদ'য়ই তাদের ধমীয় নিঃনানুসাকেই পরিহাণের 
কথা বলে। ইনদীর। বলে, শ্রীন্টানরা কোনও ভাল কিছুর অনুসরণ করে না; 
(৪১১৩)। কিন্তু ইসলাম এমন কোনও সংকীর্ণ মতবাদে বিশ্ব'সী নয় । 
ইসলামের বা কুরসানের মতে, পরিব্াণ এবং পুরস্কার লাভের অধি- 
কারী সেইহবে যে খোদার নিকট অতআ্বসশর্পণ কতো এবং ভাল কাজ 
করে (২ ১১২)। 


বিশ্বত্রাতৃত্ব, সাম্য এবং উদারতা 

ইসলাম মানব জাতির প্রত উদা.ভাব পোষণ করে এবং বিশ্ব" 
বাসীদের জন্ত সাম্যেত্র ও ভ্রাতৃত্বের বাণী বহন করে। ইসন্নামের 
দৃষ্টিতে দুনিয়ার সকল মানুষ এফই আদমের সন্তান, একই খোদার স্মষ্ট; 
কাজেই এ দিক দিয়ে বিবেচনা করলে মানবজাতি পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের 
ধন্ধনে আবদ্ধ ॥ মহানবী আরও ব:লছেন, “সব মানুষই একই উপাদান 
হতে স্ব । চ্মতরাং, কালোর ওপক্স সার্দার এবং সাদার ওপর কালো র, 
আরবের ওপর অনারবের এবং অনারবের ওপর আরবের কোনও প্রাধান্ 
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নেই ।” ১ রাম্জুলুলার এই অশীয় বাণী:ত জগতে কালো-সাদা, আরব- 
অনারবদেয় মধ্যে তথ বিশ্বজগদ্ধাসীর জন্ত এক সাম্যের নীতি বি.ঘ'- 
যিত হচ্ছে। তিনি আরও বলেছেন, “শ্ই জাত খোদারই পরবার, 
দ্ুতরং খোদার নিকট তারই সবচেয়ে বেশী প্রিয় যারা তার পরি- 
বারের সর্বাপেক্ষ। বেশী উপকার সাধন করে ।” এ বাণীতে রাসুলুল্লাহ, 
জাতি-ধর্শ নিবিশেবঝে মানব-কল্যাণ স'ধন করার নির্দেশ দিয়েছেন। 
কুরসানের বিঘোষিত বাণী অনুয য়ী মানুষ একই জাতির অস্তভুণ্জ। 
এ.ত বলা হয়েছে, ওহে মানবণগুণী, আম তোমাদের একই নরনারী 
হতে স্থট্টি করেছি।; (৪৯ £ ১৩) 


উদারনৈতিকতা, সুবিচার, নহনপীলত। ও জনকল্যাণ সাধন 
উদাকনৈ তিকতা, ক্থুবচার ও সহনশীলত। ইসলানের অমোঘ মুল- 
নীত। এর সঙ্গে জড়িত রয়. এর জনকল্যাণ সাধনের কথা । 
খোদার স্থঃজগ.তর স্থষ্টি সার্থচ করে তু তে হলে জাতি'ধম নিহিশে 
মানব-কনল্যাণ সাংন করা বাঞ্চনীয় এবং মানব-সমঃজের উপকার বিধা- 
নেত্র পরিপ্রেক্ষিতই পহকালে মানুবের কার্ধের হিসাব-নিকাশ নেয়া 
হবে বলে মুসনমান-দর বিশ্বাস । পরধধের প্রতি ইসলাম বিরূপ ভাব 
পেষণ করে না। প্রসিদ্ধ এতিহা'সক লেইনপুল বলেন, ইসলাম পৃব'- 
বধতী নবীদের ধনে বিশ্বাস স্থাপন করে অপরাপর ধনের চেক বেশী 
সহনশীলতা পরিচর দিয়েছে 15 পরধর্ের নিন্দা বা পরধন্ন প্রর্তকদের 
কুংসা রটনা কর ইসলামে অত্ন্ত গঠিত কাজ বলে পরিগণিত । পর- 
ধর্র প্রত শ্রদ্ধা এখং সহনশীলতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়ে ইসলাম 
বিশ্বশা-স্তর পথ সুগম করে দিরেছে। এরূপ অন্ত কোন দৃষ্টান্ত দুনিয়ার 
ই।তহাসে গাওয়। যার না। যারা অন্ত ধর্মে বিশ্বাসী তাদের সাথে 
কো নপ্রকার অসদাচরণ না করে যে যার ধর্ম- নিয়ে আপনভাবে চলতে 
থাকার নির্দেশ পবিত্র কুরঅ।নে রয়েছে (৬ £১৪৮)। ধীর ব্যাপারে কোনও 
প্রকার বলপ্রয়োগ না করার নির্দেশও কুরআনে রয়েছে হে &৬)। 
মহানবী এবং খোল|ফায়ে রাখেদীন অমুসলিমদের প্রতি সহনশীলতা 
এবং নিরপেক্ষতার নীতি অক্ষরে অক্ষরে প্রুতপালন করেছিলেন । 


ইসলাম ও জীবন ১৩ 


মদীনার সনদে মহানবী মুসলিম ইহুদী নিধিশেষে সকলকে নাগরিক 
অধিকার দি.য্নছিলেন ; স্থায়নীত এবং নিরপেক্ষ বিচারের প্রতিআ্তি 
দিয়েছিলেন । সেন্ট কেথেরিন গির্জার শ্রীস্টানদের যে সনদ দিয়েছিলেন 
তা সংখ্যালঘদের প্রতি সহনশীলতা এবং সদয় দৃষ্টির এক মহান 
আদর্শ শ্বাপন করেছিল। এ মনবেরাষ্টের অনুগত খ্রীস্টানদের সব রকম 
নাগরিক অধিকার এবং নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়৷ হয়েছিল । কোনও 
্রীস্টানকে বলপ্রয়োগ করে ধর্মান্তরিত করা ব! তাদের ওপর অগ্ঠায়ভাষে 
কর চাপিয়ে দেয্া ইতাদি সর্বপ্রকার অন্যায়-আবিচার হতে তাদের 
নিরাপদ রাখার সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেরা হয়েছিল । এমনকি গ্রীস্টানগণ 
তাদের গির্জ। মেরামত বা নির্মাণ বা তাদের ধর্মী যেকোন কাজে 
সবতোভাবে র্বা্টর সাহায্য লাভের প্রতিশ্রতও লাভ বরেছিল। 
মহানবীর পদাক্গ অনুসরণ করে খোল|ফারে রাম্দৌনও সংখ্যালঘৃদের 
মিরাপত্ত। বিধান করেছিলেন এবং তাদের সবপ্রকার নাগরিক অধিকার 
উপভোগ করার সুযোগ পিয়ছিলেন । বিশেষ করে হযরত ওমর (রাঃ) 
তাদের যতটুকু সুযোগ্-স্ুব্ধা দিয়েছিলেন তদাশীস্থন অন্ত কোন সাম্রা- 
জোর প্রজার্দের ততটুকু অধিকার ও স্ুযোগ-জ্বিধ। ছিল না । উল্লেখযোগ্য 
যে, রোমান এবং পারসক সাম্রাজ্যের প্রজাদের অবস্থা ক্রীতদাস অপেক্ষা 
উন্নত হিনন!॥ দখ'লভুমিতে প্রজারা প্রজাতি হওয়া স-ত্বও তাদের 
কোন প্রকার স্বত্ব ছিন না । তারা ছিল করভারে জর্জরিত, ধর্মীনি নেতা- 
দের উৎপীঢ়নে অতিষ্ঠ। হযরত ওমর রোঃ) এই সব দেশ দখল করার পর 
কুরআন এবং স্ন্নার নীতি অনুযারী ধর্মীয় অধকার ও জমিনে স্বত্বাধিকার 
দিয়েছিলেন এবং তাদের করভার লাঘব করেছিলেন। বায়তুল মোকা- 
দেপের ্রীম্টানদের যে সনদ দিয়েছিংলন তাতে তিন তাদের জান, 
মাল, গির্ভ1, ক্রেন, ধর্মীয় বিষয় সম্পত্ত ইত্যাদির নিরাপত্তায় প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছুলেন। 
শাসন ক্ষেরেও হযরত ওমর (রাঃ) সংখ্যালঘুদের স্াযা অধকার দিয়ে- 
ছিলেন। তিন তাদের ন্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন বিষয়েই তাদের সাথে পরামর্শ না 
করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। ইরাকের ভূম বলোবস্তের সময় 
তিনি সেখানকার প্রতিনিধি দলকে তলব ক.র তদের সাথে বিস্তারিত 
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আলোচনা করেছিলেন এবং তাদের পরামর্শ অনুসারে সেখানকার ভূমির 
পত্তন ও রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন ।” 

সংখ্যালপ্রদের জ।ন-ম'লের নিরাপত্তা হযরত ওমর (রাঃ) আক্ষরে অক্ষরে 
পালন করে ছলেন। একবার সিরিয়ার কৃষগণ তাদের শন্ক্ষেত্র সৈম্ক- 
গণ নই কঃরুই বলে উতর নিক নালিশ করল তিন ক্ষ তপুরণস্ববপ 
তাদের বায়তুনমাল হতে দশ হাজার দেরহ'ম দিয়েছিলেন 1৫ 

হযরত ওমরের সময় সংখালঘদের এতট। ধর্মীয় স্বাধীনতা ছল 
যে' তার প্রকাশ্যে শঙ্খধবনি করতো, ক্র১র শোভাযাত্রা করে চলতে 
পারতো॥ সপপ্রকার ধমীঁয় মেল', পার্ণ ও উৎসবণ্দ পালন করতে 
গারতো । ইসলমের পূব তদের ধমীতি নতান্দর যে সমস্ত অধিক র 
ছিল ত' অবিকল বহাল ছিল । 

মুসলিম কর্তক কেন অমুপলিম তিরতত হালে হযপত ওমর রোঃ) এর 
সমুচিত শান্ত বিধান করতেন । ফোন মুসলিম অমুসলিমাকে হত" করলে 
তাব শাস্তিম্বনশ তিনি অপলশী মুসলিমকে প্রাণকগু দিঁতেন।।' 

হযরত ওমর (রাঃ) অসহায় নিতে অগসললঞ্ দরও হযরত আব,বকর 
সিদকের (রাঃ) হায় বায়তুল্মাল হত সাতায করতেন । হযরত ওসগান 
(র:£) এব আলীও (রাঃ) অমুস লমদের একই রকম নিরাপত্তা এব 
সুবিধা দিয়েছিলেন । 

স্রবিচার করা ইসলামের একটি আদর্শ শিক্ষা । কুরমানে নির্দেশ 
রয়েছে, তেমন হখন মানুষের মধ্যে বিটা কজবে তখন আয়ের সহত তা 
করব (826৮) কুসানের অন্তর লনা হবেছে। ওহে বিশ্বাসী 
মান্য)”, তোমরা হ্াষনীতি শক্ত কর রক্ষা করব এবং খোদার 
সন্তোষ বিধ'নার্থ সঠকভাবে সাক্ষ্য দবে যদিও তা (তোমাদের বিচ'র 
এবং সাক্ষা ) তোমাদের নি.জর, ছ্েমাদা পিতামাতার বা নিকটতম 
অ'জীয়ুদন পরী হবু (৪৪১৩৫) । বিচারক্ষেন শত্রত্র প্রতিও 
যেন অবচার না হয় কুরআন সে জম্পর্ক নির্দেশ দয়েছে (২৯) । 

কুরআন ইনসাফ বা নায়'বচার করার বেলায় মুসলিম-অমুসলিম় 
পার্থকা করে না। কুরআন সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করতে আদেশ 
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করেছে । কথিত আছে যে, মহানবীর কান্ছে একজন মুসলমান কোনও 
এক ইহুদীর বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল এনং তকে তার গে'ত্রীয় সকল 
মুসলমান সাক্ষা দিয়ে সাহাযা করেছিল । হয্রত (সঃ) নিরপেক্ষ ন্যায়ন,তি 
অনুযায়ী ইন্ুদীকে বেকন্ুর খ.লাস করে দিয়ছলেন। খোলাফা য় 
রাশেদীণও এ স্ভায়নীতির অনুসরণ করেছিলন । হযরত ওমর (রাঃ) ন্যায়- 
'বিচারকে একটি অবশ্য কতব্য বা ফরঙ্গ কাজ বলে মন করতেন। 
তর চোখে ধনী-নির্ধন, উচ্চ নীচ, মুসলিম-মমুসলিন নিবিশে-ষ সকলে 
সমান মর্যাদার অথকারী ছিল। তিন কাজীর্দের ন্যায়বিচারের পরীক্ষার 
জন্য অনেক সময় বাদী বা বিবাদী বেশে বিচারা-য়ে হাজিত হতেন। 
তিনি মদীগার কাজী যায়েদ ইবনে'সান্তেকে একবার এ বলে সর্তক 
করে দিয়েছিলেন, “যায়েদ, যে পস্ত না তোনান সরখথে ওমর এবং একজন 
সাধারণ মানুষের মর্ধাদা সমান হবে সে পর্যন্ত তুমি কজীর যোগা 
বল বিবেচিত হতে পারবে না । 

খবীফাদের নিরপেক্ষ ন্যায়বিজরের কথা ইতিহানের পাতার লিখিত 
রয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে বণিত আছ ষে, তিনি এক ইজদীর 
কাছে তশার একট গোঁহবর্ম আমানত দ্লেখেছলেন । পরে তার নিকট 
হতে তিন যখন তা ফেরত চান সে তা দিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। 
তখন হযরত আলা (রাঃ) কাজীর কাছে বিচারপ্রাথী হলেন। কাজী তাকে 
তার স্বপক্ষে সাক্ষী নিয়ে হাজির হতে বসলেন। যথাসময়ে হবরত 
আলী রো) তার এক পুত্র ও «ক চাকরক নিয় কাজীর আদালতে হাজির 
হলেন ।. আপন পুত্র এবং চাকরের সাক্ষ্য আইনতঃ গ্রহণযোগ্য নন 
বলে কাজী মামল! খারিজ করে দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) তন আমমঞ্চল 
মুমেনীন ; তা সত্তেও কাজী যে তার পক্ষে রার না দিয়ে আইনানুযায়ী মন্িক 
বিচ র করেছেন তজ্জন্য তিনি সংস্তাব প্রকাশ করেহিলেন। 

খলীফ। ছড়া অন্যান্য মুসলিম শাসকদেবও নিঃগ্ক্ষে ন্যায়বিচারের 
বহু কাহিনী ইসলা,মর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে ।  দৃষ্টান্তম্বরূপ বলা 
বায়, ঠিসরের গর্নর আমর ইবন আসের সময় একজন মুসলিম (সন! 
একট যিশর মতির নাক ভেঙ্গে দিযরেছিল |. এজন্য 'আমরেক নিকট দাজ্শ 
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করা হলে আমর মুতির মালিককে সৈনকের নাক কেটে দেওয়ার নির্দেশ 
দিয়েছিলেন ।৮ 

ইসলামী আদর্শবাদে হায়বিচার এবং উদ্দারতা ছিল বলেই এক- 
কালে নুদুর স্পেন ও ভারতীয় সিন্ধুদেশের অধবাপসীরাও উল্লাসধবনি 
করে মুসলমানদের অভিনন্দন জানিয়েহিল। 


প্রেমঃ ভালবাসা, মানবত! ও মহানুভবত। 


দুনিয়ার ই'তহাসে ইসলাম প্রেম, ভালবাস, মানবতা ও মহানুভবতার 
অতুলনীয় নজীর রেখে গেছে । মহানবী খোদার বিশ্বাসী ছিলেন বলে 
খোদার সই মনুষ্য জগতের প্রতি তিনি ছিলেন রহন্তের মণিস্বরপ। 
তার ছিল বিশ্বজনীন প্রেম এবং ভালবাস! । তিনি তার ভালবাস? 
প্রেম এবং মহানুভবতার দরুন শক্রর ওপরও জয়যৃক্ত হতে পেরে ছলেন। 
তিনি শত্রকেও ক্ষমা করতেন। যে মক্কাধাসীরা তাকে নানাভাবে 
নির্যাতিত করে'ছল তিনি মক। বিজয়ের পর তাদের ক্ষম করে দিয়েছিলেন । 
এমন দয়া এবং মহানুভবতার নজীর দুনিয়ার ইতহাসে বিরল। তিনি 
বলেছেন, “ধে মানুষের প্রতি দয়া করে, খেন্দা তার প্রতি দয়া করে।” 

আর একট ঘটনা । বদরের যুদ্ধে পরাজিত মন্কাবাসীরা তাদের স্থৃত 
সৈনিকদের লাশ কবরস্থ না করেই চঞ্জে গিয়েছিল ;£ মহানবী নিজেই 
এস্ত লাশ কবরশ্থ করেছিলেন । এমন কে, নক্কাবাসীদের এক অস- 
হায় বৃদ্ধা রমণী কোনও এক যৃদ্ধক্ষেখ৫জে গেছনে তথ কলে তিনি নিজেই 
তা.ক শকুলীমা-স্ত পৌছিয়ে দিয়ে আছেন। 

মানবতার ইতিহসেও ইসলামের অবদান রায় ছ। যখন পুণ্থবীতে 
ঘ্ণত দাসত্বপ্রথা চালু সিল, মানুষ মানুষকে পশুর ন্যায় ক্রয় বিক্রয় 
করতো! এবং খাটাতো।, মহানবী তখন আরবের সেই ঘ.ণিত প্রথার বিরুদ্ধে 
ববস্থ! গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের ঢৃষ্টিংত মানুষ আল্প'হর স্জীব, 
সে ভালব.সা এবং শ্বাবীনত] লাভের অধক:রী, তকে শৃ্খলাবদ্ধ করে 
রাখার অধিকার কারও নেই । মহানৰী ভাই বহু দাসদাসীকে দ.সত্ব 
বন্ধন হ'ত মুক্ত ক.র দিয়েছিলেন এবং দাসত্ব থেকে মুক্তকে ধণ্র এক 
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প্রধান কাজ বলে ঘোষণ। করেছিলেন । মহানবীর উপদেশ এবং আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হয়ে বছ সাহাবী, বিশেষ করে হযরদ্ত আবু বকর (রাঃ), হষরদ্ 
আবদুল্লাহ, (রাঃ) প্রমুখ বছ দাস-দাসীকে নিজ অরে মুদ্ভ করে দিয়েছিলেন । 
শুধু তাই নয়, তিনি বলেছিলেন, “তোমরা যা খাবে ভা তোমাদের 
গোলাম (চাকর) কেও খাওয়াবে, যা পরবে তখ তাদেরকেও পণ্ধাবে, জেনে 
রেখো, তার! তোমাদেরই ভাই ।?৯ 

হযরতের খাদেম আনাস.কে ঘিনি বিশিষ্ট সাহাবীর শ্রেণীভুক্ত ফরেছি- 
লেন। হযরত আনাস. বলেছেনঃ “আমি বহু বছর ধরে হযরভের 
খেদমতে ছিলাম; তিনি কোনদিন এমন একটি কটু কথাও বলেন নি 
যা দ্বারা আমার মনে কষ্টের উদ্রেক হয় ।”” 


অর্থনৈতিক মৃননীতি 


ইসলাম অথনৈ' তক ক্ষেত্রে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে জুবিচার গ্রাতি- 
্ায় প্রয়াসী এবং যে-কোন অর্থনৈতিক শোষণের বিরোধী । সমাজে 
কেউ প্রাচুতের মধ্যে থাকবে এবং কেউ দরিদ্র অবস্থায় অনাহারে অর্ধাহায়ে 
থাকবে -এটা ইসলামের কাম্য নয়। মহানবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) গরীবের 
দরদী বন্ধু ছিলেন। তিনি গরীবদের সঙ্গে উঠা-বস করতে ভাল- 
বাসতেন। তিনি বলতেন, “আমাকে গরীবদের মাঝে সন্ধান করবে |”? 
তিনি আরও বলেছেন, “শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই 
তার পারিগ্রমিক আদায় করে দেবে |” ইসলাম গরীবকে যাফাত, 
ফেত বর ইত্যাদির মাধ্যমে মালদারদের মালেরও অংশীদার করেছে ॥ নিজের 
যথাসর্বন্ব পরের জগ্ত বিলিয়ে দেওয়ার প্রেরণা মহানবী এবং তার অনু- 
সারী খনীফাগন দিয়ে গেছেন। হযরত তিন দিন পরস্ত না খেয়ে অপরকে 
খেতে দিরেছেন। তশার অনুসারী খলীফাগণও অন্তের জন্তে অতি দীন 
ভাবে জীবন যাপন করেছিলেন; নিজের অন্ন অপরের মুখে তুলে দিয়ে- 
ছিনেন। হযরত জাতিধর্ন নিবিশেষে জনসেবা করতেন, করতে নির্দেশ 
দিরেছেন; অনাথ, এতিম, বিপনন, অক্ষমদের প্রত্যক্ষভাবে বায়তুল 
মাল হতে সাহায্য ফরতেন। ইসলামের লম্খ্রসারণ এবং রাজা বিস্তৃতির 

সি 
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ফলে হযরত ওমর (রাঃএর সময় কুরলান এবং জ্ন্নার নীতি অনুযাক্ী 
একটি শোধ চীন, জনক ন্যাণমূলক ও উদারনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব 
হয়েছিল। হযরত ওর (রাঃ) জাতিধর্শ নিবিশেষে গ্রতে।কটি অক্ষম ও 
বিপনন লোককে বারতুন মাল হতে অর্থ দরে পূ্থ ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে 
দিবেছনেন। তিমতশার ফতমানে কুত্রআানের এ বাণীটও লিখে (ধতেন, 
“নিশ্চনই সদ২ক। ফকীর, মিগকীন ও মুমাফিও বিপন্নদের জণ্ত”' এবং ফকীর 
বলতে দুসালম দ'রদ্ধু এবং মনকিণ বর্পতে অমুসনমান দরিদ্র বলে তিনি 
বাখ্যা করে দিয় ইলেন 1১০ পিতামাতা কর্ত,ক পরিত্যক্ত বা! ল1-ওয়ারেশ 
শিশু সন্তানদের তিনি বায়তুন মালের অর্থ ছ্বারা প্রতিপালন করতেন, 
এতিমের লালন পালন এবং তাদের সম্পত্তির হেফাজতের বাবস্থা করতেন । 

হযরত ওমর (প্রাঃ)-ই র্রত্রধানরপে সবপ্রথন জনগণের খাওয়া পঙজার 
দাযত্বভার গ্রহ] করন। “গণতগ্রের সাথে সমাজতআ্বাদের শিশুণ 
ঘটলে যে সনাজ-ব্যবস্থার ্ট্টি হয় ইসনানী নীতির স্বাভাবিক লক্ষ্য 
সেদিকেই ।৯৯ হযরত ওর (র12) এ লক্ষ্যে উপনীত হতে আপ্রাণ চেষ্টা 
করেছিলেন এবং এগন্য প্রতক্ষভাবে ব্যবস্থ। গ্রহণ করেহলেন । ধনীন্দরিদ্র 
প্রতে।ক ব্য.ন্ত আল্লহ ৃষ্টত সমান । রাষট্রের রাজন্ব খলীফার ভোগের 
অন্য নয় বরং জনপাধারণে। মঙ্গলের জন্য-তা ওমর মমে মর্মে অনুভব 
করছিলেন । তাই গরীবদের সাহাযা করতে ধনবান লোক আদিষ্ট 
হযয়ছল এবং বদনাতাকে আই/নর অন্তভু"ক্ত করা হয়েছিল । 

হযরত ওনও (রা)-এর অবগ্ জনমত এধার্ণ কোষাগার হতে বৃত্ত লাভ 
করতো । এ বৃতততপ্রথা কেবল মুসনমান:দর মধ্যে দীমিত হিল না। 
অমুনলমানগণও তাদের আনুগতা ও বিশ্বস্ত কার্ধক লাপেব জন্য অনুরূপ ব্বত্তি 
বা আ্সবধধা লাভে সনথ হতো ।১২ 

ইসলামী আদর্শবাদে গণতন্ত্র নীতিও নিগ্ঠমান রয়েছে । এ সম্পকে 
কুরআন এবং স্মার নিদেশ খোলাফায়ে রাশেধীনের সময় প্রতিপালিত 
হরেছিল। তারা ব্যক্তিগতভাবে কেউ খেলাফতের জন্য প্রাথী ছিলেন 
না, জনগণর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মনোনয়ন গ্বারা তশারা ক্ষমতাসীন 
হয়েছিলেন! মহানবী বলেছেন, ঠতোমরা নেতৃত্ব বা শাসন-ক্ষমতা 
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চেয়ো না। তোমরা ঢেষ্টা এবং অনুরোধক্রমে তা পেলে নিজ দায়িস্বেই 
তা গ্রহণ করবে; খোর্দায়ী সাহায্য লাভে বঞ্চিত হবে । অপরগক্ষে 
তা যর্দ অধা।চতভাবে লাভ করো! তবে খোদার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ 
হবে।”*ত খোলাফায়ে রাশেদীন কুরআনের নীতির ভিত্তিতে জনগণের 
পরামর্শ গ্রহণ করে কার্য পরিচালনা করতেন । কুরআনে বল। হয়েছে, 
“গগুরুত্বপূর্ণ) কাজে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করবে ৩ £ ১৫৯) এবং তারা 
(বিশ্বাসিগ') পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের কাজ সমাধা 
করে (৪২ € ৩৮)" । 

হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন, জনগণের মতামত ব্যতীত কোন খেলাফতই 
৮পতে পারে না।-* খোলাফায়ে রাশেদীন কেবল জনগণের গণতা' হক 
মতামত নিয়েই কার্দাদি পরিচালনা করতেন না, তারা গণতন্ত্রের 
প্রাণ জন-মখালে চনাও বরদাস্ত করতেন এবং তাদের কাজের সনা- 
তোচনা করতে জতগণকে উৎসাহিত করতেন। তাদের সময়কার গণতন্ত্রে 
সামা, ভ্রাতৃত্ব এবং উপারত1 পূর্ণ মাত্রায় বিগ্ভমান ছিল। এ গণতন্ 
আধু।নক যুগের গণতন্র বা প্রাচীন এথেন্সের গণতদ্বের মতো ছিল না, 
অথচ উভয় গণতগ্র হতে তা উত্তশ ছিন খলীফাগণ খোদার কাছে নিজ 
নিজ কাঞজর জন্ত জবাধাদহি করার বিপাট দাম্িতবোধে তাড়িত হয়ে 
সকল বিষয়ে জনগ/'ণর জন্য আত্মোৎসর্গের নীতি গ্রহণ কণেছিঃলন। 
ভাই তাদের সনয়ে জনগন একই আ'দর্শবাদ ও অনুণ্রেরণা লাভ করে 
সমাজ.সখা, ভ্রাতৃতবোধ, আত্মোৎসর্গের ইচ্ছা ইত/া॥দ ন।না।বধ গুণের 
অধিকারী হতে পে.রছল । এসব ধমভীর খশীফার শাসনকালের কথা 
উত্নেখ করে এউহা।সক স্টোডার্ড বলেছেন, 'যাদ কখনে। কোন 
আনর্শ গণতন্ত্র ছিল বলে বল! যায় তবে ইসলামের প্রথম খলীফাদের 
সময়কার গণতন্বের বেলায়ই তা প্রযোজ্য |: 

খলীফাদের এই গণতাস্ত্রিক শাসন অতি উন্নতমানের নৈতিকতার ওপর 
প্রতিষিত ছিল। তাই দ্াষ্রত্রধানগণ যতদিন কুরআন ও স্গ্নার প্রকৃত 
নীতি অনুসরণ করে চলেছ্িলেন ততোদিন' তা' স্থায়ী ছিল। ব্যক্তিগত 
এবং বংশগত স্বার্থের দরুন পরবতাঁকালে মহানবী এবং খোলাফায়ে 
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রাশেধীনের মহান আদর্শ বজিত হয়েছিল । ফলে ইসলাী গণতঙছ্জের 
বুনিয়াদ ভেঙ্গে পড়ে এবং ইসলামের উন্নতির পথও রুদ্ধ হয়ে আসে। 


আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্ধাদাবোধ 


ইসলাম একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য স্বীকার করে। এক আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত অন্ত কারো দাসত্ব ইসলাম বরদাস্ত করে না। তা মানুষ:ক সর্ব- 
প্রকার দাসত্বের শংখল এক মুক্ত ঘোষণা করে তাকে আত্মমরাদা জ্ঞানের 
অধকারী করে। অধন্ক ইসলাম মানুষকে খোদার স্ষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব এবং 
পৃথবীতত ত”1রই খলীফা বা প্রতনিধি বলে ঘোষণা করে । ফলে মানুষ 
আত্মশক্ত এবং আত্ম বশ্বাসে বলীরান হয়ে উঠার প্রেরণা লাভ করে । 
প্রকৃত খোদাভজ্ঞ লোক তার জী'বকা, মান-ইজ্জতঃ সব কিছুর জন্য 
এক আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভরশীল হরে থাকেন; অন্য কারে! নিকট কিছুর 
জন্য মাথা নত করেন নাঃ খোদার উপর তার ভরসা আছে বলে 
তিনি আত্মবিশ্বাস এবং আম্মনর্ধাদাবোধে সপ্দ্ধ। হযরত মোজাদেদে 
আল ফেনানী সগ্রাট জাখীঙ্গীরকে কুণিশ ন' ক:র কারাবরণ করেছিলেন । 
হযরত আবু হানিফা খলীফার অনুগ্রহকে তুচ্ছ মনে কষ্ধে তার দরবারে 
হাজির হওয়া.ক আত্মমর্ধাদা এবং ঈমানের পরিপন্থী বলে মনে করেছিলেন । 
ধর্মীয় ইতিহাসে এক্ধপ বছ উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। 


টাক প্রসঙ্গ ও গ্রন্থ পরিচিতি 
১। ডঃ ইকবাল স৮চ২০০0751806101) 91 17391721029 00০42/0 


10) 151810, 

২ মেশকাত; ইসলামের সাম্যবাদ ও আত্মমর্াদাবোধের নীতি 
কিভাবে আক্রিকার অধিবাসীদের বিংশ শতাব্দীতে উদ্ধ 
কর ইসলাম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে ছল তা প্রসিদ্ধ তিহালিক 
45010 0050099 তশার লিখিত [0৩ 10:10 269 ঠ59 
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7৪৮০০ ০০219£91,0৩ নামক প্রবন্ধে (38:53 ০? [76505- 
610091 4061, 192)-23, [500006102) বিস্তৃতভাবে 
আলোচন! করেছেন । 

৩। দেইনপুল (0১৪0,2০০1৪)-_মুহম্মদ (সঃ)। 

৪। শিবলী নোমানী-_আল-ফাকক । 


&। এ 

৬। এ 

৭। এ 

৮। সাইয়েদ মানাধির আহ.ছান জিলানী- ইমাম আবু হানিফা । 
১। বুখারী। 


১০। শিবলী নোমানী-আল.-ফারুক। 

১১। সেয়দ আমীর আলী- 71905 01 29 98180619, 
১২। এ 

১৩। মিশকাত। 


১ও। কানবুল উল্মাল। 
১$। স্টোডাড (5090050)- 6 ০৭ ০01 1515:0, 


তৃতীয় অধ্যায় 
ওহী ধর্ণের মূল ভিত্তি 


মহাপুরুষদের আবির্ভাবের তাৎপর্য 


সতাভ্রষ্ট ও পথজ্র স্ত মানুষকে স্থুপাথ পরিচালিত করার অদ্য যগে 
যুগে বহু মহাপুরুষ পৃথ্থবীতে এসেহিনন। তারা আজীবন হষ্টিকঙার 
মহান আত্তিতব, মহত্ব এবং একত্ের বাণী প্রচার করে ম:নবণগামাজে 
ভাগরণ স্ষ্টি করেছিলেন । স্থষ্টির লুহশ্বা, মানের নশর জীবহুনয় কর্ত' 
এশং পন্রকালের অনন্ত আ্খর কশ! তারা লোক সমাজে প্রচার করে- 
ছিলেন । বিশ্বের প্রতিপালক এবং ননগ্র মহাবিশের অধিক্কারী সর্ব- 
শক্তিমান স্যট্টিক$ খোদাতালার প্রত'ক্ষ এবং পরোক্ষ নির্দেশের মাধামে 
তশরা তাদের কথা এবং কাজে প্রেরণা গেয়েছিলেন । তাই এ সকল 
মহাপ্রষতে প্রেরিতপুকষ বা নবী বলা হয়ে থাকে। এ সব নকী 
প্রতাক্ষভাবে খোদার ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ) কহকি খে দার বাণী 
পেয়ে লোক-সমাঙ্গে তা প্রচার করছলেন এবং মানুষর এহিক এবং 
পারলোৌকিক উন্নতি ন্ধানকপ্পে জীবন উৎসর্গ করে গিয়েছিলেন । প্রপঙ- 
ক্রান্ম এ সব নবীর মধ্যে কয়েক জনের কথা পত্র কুরআনে উদ্বে 
রয়েছে । হযরত আদগ (অঃ), হযরজ নুহ (আঃ), হযরত দ উদ (আঃ), 
হধরত “স'লারমান (তত), হযরত ইব্রহীন হো), হযরত ইসম ক (আট), 
হশরত ইসহাক (আই), হয তি এয়ার তো), হসরুত মুসা! আঃ), হন 
রত ঈসা মে") প্রমুখ নব এবং সর্বশেষ হযরত মুহল? (০৫-এর কথা 
কুরআনে উতল্রখ আছে । তশবা বাতীত আরও বহু নবী লোকের 
হিতার্থে খোদার বাণী নি:য় পৃথিবীতে এসেছিলেন বলে কুরআনে উল্লেখ 
কর। হয়েছে; ত.ব তাদের বাতাদের সংশ্সি্ট ঘটনার কোন উল্লেখ 
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করা হয়নি। তাই আমাদের সীমিত জ্ঞানে কুরআনে উল্লিখিত এমন 
নবীদের কথা আমর! বলতে পারি ন!। 
ওহীর তাৎপর্য 

নবীদের ধমার কাজের প্রেরণা এবং দিশারী ছিল খোদাপ্রদত্ত বাণী 
বা ওহা। খোাপ্রদত্ত বলে ও মনষের মঙ্গল বিধানে অতি নিভুরল, 
ন্ব্পষ্ট এবং সর্বোত্তম নী.তমালাই বটে । নবীদের ধ্যানধারণা ছিল খোদা- 
জেজ্রিক। তাই তশারা খোদার মহান উদ্দেশে সাধন ও তশার আদেশ 
প্রতপালন করার জন্ত লোকহিতভা এ তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন । 
নিজেদের জন্য এক মু;তঁও টিস্ত। করার অবকাশ তশদ্দের ছিল না। 
মানুষ স্বভাবতই আত্মফেজিক ও স্বার্থপর, তার বিবেক ব দ্ধি-বিবেচন! সবই 
এ স্বার্থপরতার কাছে হার মানে, এমনকি বহ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিও 
এর উধ্র্বে উঠত পানা । ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করছে। য্গে 
যগে কত মাহষই তা টিওজার্থভাব সমাজ ক শাসল-শোষণ করার 
কথ' বশ মহা অনিটিত ভয়ে আনেত্দ প্রনোক শা পটলে দায়ছে? 


নতি হিগোর করেছে, 


০] 


নিজ পখিবার পণিজনের উ-তি বিনা 
অস্থায়ী দুণিন্নাকে স্থাবী নে কব তারা ধরদিক সরা জবান করেছে 
জনগণে। স্বার্থকে বিমর্শন দিয়েছে । নবীগণ এসব আর্থানেষী মানুমের 
উদ্বে? ছিনেন। আাথান্দেসী মানু যর সাগাজিক বিধান নবীদের ধর্ীয় 
বিধানের শ্গায় নিপতত হাতে পারে না, তাই নবীদের অবদানের থা 
মান্য যুগে যগে শ্ারণ করে থাক । 


ইসলাধের ত'ৎপর্য 
খোদারী বাণী লাভের মাধ্যমে হযরত মুহম্মদ ইসলাম প্রচার করে" 
্া সন। 'তাই ইসলাম খোক্ধারই মনোনীত ধর্ম । খোদায়ী বাণী বা ওহীর 
হালো পবিত্র কুরআান। কুরআন সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে ধীরে 
এ উপর অবতীর্ণ হয়ে ইল । 
ইসলাম শ্রেষ্ঠ ধর্ঁসশুহের অন্থতম এবং সর্বশেষ ধর্ম । তা ভূতর্ুর্ব 
নবীদের ওহীপ্রাপ্ত প্রচারিত ধর্মের মর্মকথা বহন করে? কেননা কুরআনে 
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পবিত্র ধ:সনুহের সমখয় সাধিত হয়েছে এবং সেসব ধর্সের সংক্ষিপ্ত- 
সার কুরআনে বণিত হয়েছে । তাই কুরআনকে এশ্বরিক ধর্মসমূহের 
সন্টিও বলা হয়ে থাকে । খোদায়ী বাণীপ্রাপ্ত নবীকে কুরআনে মুসলিম 
বলে উল্লেখ কর! হয়েছে । অর্গাৎ যূগে যুগে নবীগণ বিভিন্ন জাতির 
নিকট যে ধন প্রচার করে গেছেন তা ছিল ইসলাম ধর্দ এবং হযরত 
মুহন্নদ সেঃ) ছিলেন এ একই ইসলাম ধর্মেরই বাহক | তার হাতে ইসলাম 
সম্প্রনারিত ও পরিপূর্ণতা লাভ করেছে । তাই কুরআনকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম 
বলেও আখ্যায়ত করা হয়েছে! এতে ইসল।মের বিশ্বজনীন রূপ 
উদ্ভাসিত হয়েছে । মহানবীর পৃবে' যে সব নবী পৃথিবীতে এসেছিলেন 
তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন কনা ইসনামের একট মে'লিক নীতিও বট ।১ 
ইসলাম শবের অর্থ শাস্তি এবং খোদার ইচ্ছাৰ কাছে নিজেকে 
সমপণণ করা উভয়ই বুঝিয়ে থাকে। সুতরাং মুসলিম বল.ত তাকেই 
বুঝায়, যে মানুষ এবং খোদার সাথে শান্তির সুত্রে আবদ্ধ; অর্থাৎ যে 
খোদাঝ ইচ্ছার কাছে নিজেকে সপ্র্ণভাবে সমর্পণ করে শাস্তি লাভ 
করেছে এবং মানুষের কল্যাণই জীবনের ব্লত বলে গ্রহণ করে নিয়েছে। 
মহমাশ্সিত খোদার ইচ্ছাশত্ত সীমাহীন । তার ইচ্ছার কাছে 
আত্মসপর্পণ করলেই লোকের নিরাপত্ত। ও নিরহশ শান্তি মেলে। 
নায়েগ্রার় খরক্সেতা জলপ্রপাতের উধবগিতির বিরুদ্ধ ক্ষুদ্র পিপীলিক। যদি 
সাতার কাট.ত চার তবে তার মৃত্যু অনবার্ধ, জার সে ষদি নিরাপদ. 
স্ববনে জীবন নিব বাঁচুভ ঢার় তবে তাকে সেই খরংআাতে গা ভাসিয়ে 
দিতে হবে; প্রথর জোত তাকে কোনও এক নিরাপদ স্বানে নিয়ে পৌছিয়ে 
দেৰে। ভেক্নিভাবে খোদার অপীম্ন ইচ্ছাশক্তির বিবদ্ধে চলে মানুষ শাস্তি 
পেতে পারে না । তাকে খোদার ইচ্ছাশ'ত্তর নিকট পিপীলিকটির ন্যায় 
আত্বসন্নগণ করে দিতে হবে। তবেই তার শাস্তি লাভের আশ! থাকবে । 
সর্বশ্রেষ্ঠ, সাব্জনীন, সর্বশেষ ধর্ম ইসলাম খোদার ইচ্ছারই পূর্ণ 
প্রতিচ্ছবি | শ্বর্গায় সত্যসনাতন বাণী ইসলামের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ 
করেছে।২ সুতরাং পৃথিবীর বিভিন্ন ধমাবলঘ্ীদের ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ 
করে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ববর্তী ধর্মসমহের অস্তনিহিত সত্য উদবাটন 
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এবং উন্নতিশীল ম।নব-গোগ্রীর নৈভিক ও আথিক চাহিদা পূরণ করার 
মহান দায়িত্ব নিয়ে ইসলাম অবতীর্ণ হয়েছে। 

ইসলাম কেবল এর মতবাদ ঞ্রচার করেই ক্ষান্ত নয় । প্রকৃত কাজের 
সাথে এর গতবাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্বমান রয়েছে । এর মতবাদ 
কার্ষে প্রতিফ'লত হয়ে মানুষকে উন্নত হাতে উম্তর সোপানে নিয়ে 
যেতে সক্ষম হয়। 

ইসলাম পাথিব জীবনের কর্মে বিশ্বাস করে। ইসলাম কেবল 
খোদার ইবাদতের নিয়মকানুন বা তার দর্শন লাভের পথনির্দেশক 
বিষয়ে সীমিত নয়। ইসলাম বৈরাগেঃর ধর্ম নয়। দুনিয়ার সর্বিধ 
কার্ধ সম্পাদনের মাধ্যমে খোদার উদ্দেশ্য সফল করে তোলাই এর লক্ষ্য । 
ইসলাম জাগতিক সমন্তাদির সমাধানকল্পে উত্তম পথের সন্ধান দিয়ে 
থাকে এবং মানুষ মানুষে সম্পর্ক, তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক জীবন, স্তারবিচার, যৃদ্ধবিগ্রহ বা শান্তি ইত)াদি বিষয়ও 
এক উত্তম পথপ্রদর্শন করে থাকে । 


টীকা প্রসঙ্গ 
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চতুর্থ অধ্যায় 
কুরআন 


কুরআনের তাৎপর্য 

ইসলামী জীবনপশন বা আদর্শবাদ, এর /নতিক, ল মাতিক, অর্থ- 
(নতিক ও রাজনৈতিক নী তসগুহ এবং এর আইন-কানন ব' বিধিনাষেধ 
ইত্যাদির মূল আধার হলে। কুরআন । মানযের ইহালাকিক ও পারলোকিক 
জীবনের দিকে লক্ষ্য রেখই কুরআনের অবতারণা হয়েছিল । এ 
দনিয়া স্্ট-জগতের বিশাল কর্ক্ষেত ; এ ক্ষণস্থারী । কিম্ক পরকাল 
দীর্ঘস্বায়ী এবং অনন্ত। মানুন কমর জীবনের ফসাফল অনস্তকাঁলে 
ভোগ করব । ইসলাম উভর জগ.তর সময় সাধন করেছ কণময় 
জীবন ভাল কাজ দ্বারা মানুঘ পৃথিবী ত আক সুখ উপভোগ করা 
ছাড়াও অনম্তকালে আস্ত সুঃখর অধিকারী হবে। ভ'ল কাজ বলতে 
তোহিদের মনোভাব নিয় নিজের এখং জাতিধ নিবিশেষে অপরের 
উপকার সধন বোঝায়। 

মহানবীর কর্মময় জীবনের আুপীধ তেইশ বছর শরে কুরআন ক্রমে 
ক্রমে এবং বিভিন্ন সময়ে তার ওপর অবতী4 হজছল।॥ পবিত্র 
ফে্রশভা বা স্বীয় দূত হযরত জির।ঈল আঃ)-এর মাধামে তিনি 
সর্বশক্তগান খোদাতালাপন নিকট হাত পতাদছভাবে কুরআনের বাণী 
লাভ কণলছিতলনা (৬ ১৯১--৬ই৯ন্ 

করআন অ বী/তই অবতীণ লাটিল যা হযবত ত' ব্যঝত 
পাল্লা এবং ক্রাম ক্রাম লাকসমণক্ষ তা পলড়াত ও প্রা ককতে 
সমর্থ তন (98৩; ৯৭2 ১০৬1 লারআ'ন বিভিন্ন সময আংশিকভাব 
অবানীর্দ হায়ছিল বাট; ভবে তা সামঠিকছশাব একই 2 এবং একই 
ভাবে হযরত জিব্রাঈলের মাধামে অধতীর্ণ হঠ্ছি। 
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কুরআন মানুষের বিভিন্ন সনন্যার আমাধান দিয়েছে । তা হহরত 
মৃহশ্লদ (সঃ)এর জীবদ্শার তেইশ বদরের মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে 
কিছু কিছু করে তার ওপর অবত1 হয়েছিল । যখন যে অংশ নাজেল 
ব1 অবতীর্ণ হতো তখন কোন, সুরার কোন, আয়াত কোন, আয়াতের 
গরে বা পূর্ব বসবে তা হযহত তিব্রাঈন এুল দিতেন এনং তদনুসারে 
সাথে সাথে হযরত তা গুখস্ত করে নিতেন এবং ওহী লেখার কাজে 


ডি 


১ 


নিষুক্ত সাহাবিগণ ছারা তা ভা, ঢামঢা, খেতুরর ডালা প্রভৃতির 
ওপর লেখয়ে নিন 1 এ ছাল তিম প্রতি ক্মজান মাসেই 
অবতীর্ণ মস্ত কুরআন হযরত জিলাইঈল'ক পড়িয় শুনতেন । মাহাবিনণও 
নমাজে পড়ার জনা এবং রা কালাম বদ করা হন্যা সগে সাথ 
কুরআন মুখস্থ করে শিতেন। এভশবে হয্দত ভাপন জীবদ্ঘশাতেই 


ম্লা্পি 


কুরআন লিখে নেন এবং রক্ষা) করেন? হপ্লিকন্ধ বন সাহাবী? 
করআন লিখে রেখেছিলেন । তনে হযরতের টীবছশায় বরানর কুরান 
অবতীর্ণ হতে থাকায় লিখিত সম্বস্থ আশ কত কনে সাতিগ্য় রাখা 
সগবপর হয়ে ওঠ নি। 


কুরআনের সংকলন 

হযরত ইনংতেকলের তিছুদিন পন য়ামাশার যৃদ্ধ সংঘটত হঃ 
এবং এতে বহু হাফেজ সাগাবী শহীদ হায়ছিলেন। এভানে ভবহ্য তত 
হাফেঙ্গ সাভাবীদের ধর্নযদ্ধে হতাবর্ণ কাত হলে করচানেল রক্ষণাশ 
বেক্ষণে বিদ্ধ হাটি হত পাণ্র ভেনে হযরত ওমর (ও) হযরত অনু 
বক্কর হাক্ষেজদের সাক্ষাতে লিখিত আ্াতস্মহকে ফিতাবাকারে 


চি] 


সাজাতে অনুদরাধ করুন। তননুসারে খলীকা। হযরত আবু বকর 
ওহীর লেখক এবং কুরআনের হাফেজ সাভাবী মায়েদ-ব্িসাবেত 
আনসারীকে ওমংরর ভিজ তা সাজাবার ভর দেন। হযরত 
যাংয্সদ-বেন-সাবেতের নিকউ তর নিজন্ব কুরআানয় নিখুত প্রতলিপি 
ছিল; কুল্গআ'ন তো তার মুখস্থ ছিলই । তার ওপর তিনি সাহাবী, 
দের লিখিত মুল প্রতলিপিও সংগ্রহ করেছিলেন। যায়েদ লিখিভ 
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প্রত্যেক আয়াত.ক অন্ততঃ দুইজন হাফেজ সাহাবীর সাক্ষাতে কাগজে 
লিপিবদ্ধ করেন । 

এভাবে পবিত্র কুরআন গ্রদ্থাকারে লিপিবদ্ধ হওয়ার পর তা খলাফা 
হযরত আবূ বকর (প্রাঃ), তারপর খলীফা হযরত ওমর (রাঃ), অতঃপর তর 
কন্ত! ও হযরতের সহধগিণী বিবি হাফসার নিকট রাখা হয় এবং বরাবর 
তা হতে জনসাধারণ ন্জি নিজ পাগ্ের জন্য অনুলিপি করতে থাকে । 

তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সময় হখন তিনি জানতে পার" 
লেন যে ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে আঞ্চলক তাবা-বৈষম্যের দরুন কুর” 
আনের গঠননীতিতে বেষণয দেখা দিয়েছে, তখন তিনি হযরত হাফনার 
নিকট হতে মুল লিপিখানা আনিয়ে নেন। অতঃপর তিনি হখরত 
যা.য়দ-বিন-সাবেত, আবদুলাহ, বিন ধুবাইর, সাইদ-বিন-আস এবং 
আবদুর রহমান বিন হারেস.ক তার বিভিম অনুলিপি করতে নির্দেশ দেন। 
যায়েদ ব্যতীত অন্ত তিন জন কুরাইশ বংশমন্ত ছিলেন। তিনি 
তাদের বলে দিলেন যে, “যদ আপনাদের এবং যায়ে.দর মধো কোন 
শব্ষের উচ্চারণ ও বানান নিয়ে মতভেদ দেখা দেয় তবে কুরাইশদেরটি 
রীতিতেই তা লিপিবন্ধ কর.বন। কেননা কুরআন তাদের ভাষায়ই 
অবতীর্ণ হয়েছ ।” এভাবে কুরমানের ছন্ন, মতান্ত.র সাত কপি অনু- 
লিপি প্রস্থত করা হালে । খলীফা তার এক কপি মদীনায় রেখে দেন ; 
বাকী কপিগুল মক্কা» সিরয়া, য়ামান, ধসরা ও কুফায় এবং কারও 
মতে সপ্তম কপি বাহরাইনে পাঠিক্পে দেন এবং এর হবহু অনুকরণ 
করতে জনগণকে বাধা করেন । এ সমর তিনি বিভিন্ন স্বানের লোকদের 
কাছ থেকে আগর অনুলিপিকত সমস্ত কপি সংগ্রহ করে জালিয়ে দেন 
এবং চিরতরে কুরআন পাঠে মত্ভে? দূর করে দেন। এ কারণেই 
হযরত ওসমান 'জামেউল-কুরআান' বা কুরআন একত্রকারী” নামে প্রসিদ্ধি 
লাভ করেছেন। 

বর্তনানে মুসলিম জাহানে যে কুরআন প্রচলিত তা হযরত ওসমানের 
করানো বিশুদ্ধ অনুলিগিরই ছবছ নকল । অর্থাৎ তা হযরত মুহম্মদ (সঃ. 
এর ওপত্ন যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল অবিকল তাই। এতে এক. 


ইসলাম ও জীবন ২৯ 


অক্ষরও বেশী বা কমনেই। অতঃপর কেউ কেউ কুরআনের আয়াত, 
শব, অক্ষর এমনকি বিদ্দুনমুহ পফস্ত গুণে পড়ে রেখেছেন। 

পরবতকালে মুসলিম জনগণ? পড়ার হু'বধার জন্ত কুরআনকে 
কং.য়ক প্রকার ভাগে বিভক্ত করেছেন ॥। সপ্তাহে একবার পড়ার জন্ত 
তাকে সাত মর্জলে, মাসে একবার শেষ করার জন্য ত্রিশ পারায় এবং 
রমজান মাসে তারাবী নামাজে ২৭শে তারিখ রাত্রে কুরআন খতম 
বা শেষ করার উদ্দেশ্যে পাঠ শত চল্লিশ রুকুতে বিভক্ত করা হয়েছে। 
এসব বিভাগ দ্বারা কুরানের আসল পাঠের কোনরূপ ব/তক্রম ঘটে নি ।২ 

কুরআনে একশত চৌদ্দটি সুরা বা অংশ রয়েছে । বিরানব্বইটি সুরা 
হযরতের নবুত লাভের পর হতে তশার মন্ডাজীবন-কাল অবতীর্ণ 
হয়েছিল । অব'শষ্ট বাইশটি সুরা হযর.তর জীবনের বাকি দশ বছরে 
মদীনায় অবতীর্ম হয়েছিল । মদীনক্স অবতীর্ণ সুরাগুলি একটু বড় 
এবং এগু ল কুব্রআনের প্রাপ্স এক তৃতীর[ংশ স্থান অধিকার করে রেখেছে । 
মক্কায় অবতীর্ণ স্ুরাগুলিতে প্রধানত£ঃ আল্লাহ্‌র একত্ববাদ, নবুয়ত, 
এবাদত, কুফর, শিরক ইত্যাদি বিষয় আলোচত হয়েছে এবং মদীনায় 
অবতীর্ণ সুরাগুলতে উপরে উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও পরিবার, সমাজ, 
রাষ্বিধান, বিবি।নষেধ ইত্যাদ বিষয়ে আনোচিত হয়েছে। 

হযরত ইবন্‌ আব্বাসের ম:ত গবত্র কুরআনে ছন্ন হাজার ছয় শত 
যোলট বাকা, পঁচাত্তর হাজার" নয়শত চৌত্রিশট শব্ধ এবং তিন লক্ষ 
তেতাল্লশ হাজার ছয় শত একাত্তরাষ্ট অক্ষর ররেতুছ । 


ধর্মগ্রন্থ হিপেবে কুরঅ,নের অবদান 

ধর্মগ্রন্থ হিসেবে কুরআন বিশ্বে এক অতি মুল্যবান অবদান রেখে গেছে। 
ধর্মের সমস্ত মৌ।লক নীতি, খোদার একত্ব এবং আন্ত, মানুষের ভাল- 
মন্দ কাজের পুরস্ক(র বা শাস্তি, পরক|লের জীবন, বেহেশত-্দাজখ, খোদায়ী 
বাণী ইত্যার্দির ওপর কুরআান যেমন বিশদভাবে আলোকপাত করেছে 
তেমন কোন ধর্মগ্রন্থ করে নি। এছাড়া মানুষের সম্পদ বন্টন, বিশুদ্ধ 
যৌন দম্পচ এবং নুখ-সাচ্ছদ্য এবং উন্নতি বিধানের ক্ষেত্রে যে নব 
সমন্য। দেখা দিতে পারে পবিত্র বুরআনে তার সুল্পষ্ট মমাধান রয়েছে । 


৬ ইসলাম ও জীবন 


কুদআানের সবচেয়ে বড় অবদান পৌত্ত লকতার মুলোচ্ছেদ। পোন্ত- 
লিক এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরবকে ত। এক শতাব্দীর চতুর্যাংশ কালের 
মূ্ধই একই খোদার এক'নঠ উপাসক করে তুলেছিল । কুরআনের 
শিক্ষার প্রভাবেই ভারব পরিবার, সনাজ এবং জাতির ধ্যান-ধারণ|র 
এক বিপুল পরিধওন সা'বত হয়েছিল । একই খোদা, একই রস্গুল 
এবং একই কাবার এক?তান শতধ! খিচ্ছন আরববাসীকে এক্যসুত্রে 
আবদ্ধ করে এক জাতীয়তাঝোধে উদদ্। করেছিল ॥ শৃঙ্খলা, সাম্য, 
মৈত্রী এবং ধরায় জ্ঞানের পুতধারা ও জ্ঞ।নাকাঙক্ষা তিমিরাচ্ছপ্ন আরব 
সনাজকে উহ্।সিত করে তুল.ছল। 


আরবী সাহিত্য-ক্ষেত্রে কুরআনৈর হান 

আবী সাহিত্যে গুনের অন্দান আঅনসসাম। কুঝআনণকে প্রধান 
কেন্দ্র করেই এড শত্ি্ানী আবী সাহিত্য গড়ে উঠেছিল । কুরআনের 
বিন্যস্ত ও শক্তিশালী হুঃনা, ভব ও ভাবনান্তার, গগ্ঠ পঞ্ভের আশ্চর্য 
রকষনের সংনিএণ, জ্তানগভ উপদেশ ও নী'তমুলক বাক্যাবলী সাহিতাকে 
সহদ্ধ কছেছে। ডঃ প্টেইদগেস ধলেন যে কুরআন কেবল আরবী সাহিত্যের 
উন্নতর ক্ুঠনা করেন, 1 চলতি কবিতার সঙ্গে গছ ও অলংকার- 
বিদ্যা যোণসাধন কনে সব সাহিতোর উন্নতির গথ জুম কমে দিয়েছিল । 
যে সব খায় শুলমানতেে বাভগভ ও সমাজ্গত জীবন পরিচালন 
সন্দান্ক 'নদেশ রন এ সবন্ত সরান সংবান্তম গগ্ সাহত্যের নমুনা 
বিছ্বামান নমেছে 1? 

“কুরমানের ভষার গঞ্ছচতি সাবাদণতহ এন্দর এবং গ্রাজজল ; কুরআন 
দারা হয়ত এত অষ্টতভাবে তার শ্রোতার মন অ।কধণ করতে সমর্থ 
হতেন যে তার বন্ধ শঞ্র আম্চর্যাম্ধত হয়ে তাতে যাদুমন্ের প্রভাব 
বিগ্নান ছিল বলে মনে করতো ।5 

বগ্ুতঃ কুরান পড়ার মাথে সাথেই কুরআনের সাবলীল ভাষা ও 
মধুর ঝঞ্জার মানুষের মনকে বিগলিত করে। তাই ত মানুষকে যাদু- 
মন্ত্রের স্তায় মু করে ইসলাম ধমে দীক্ষিত হতে অনুপ্রাণিত করেছিল বলে 


ইসলাম ও জীবন ৬১ 


বনু ইসলাম বিরোধ] খাঁস্ট ন ধর্মযাজক আক্ষেপ করে বলে থাকতেন ॥০ 
“কুরলান তার বুঝার শক্ত, বাখাতা এবং এমনকি তার বাকা 
গঠনের দিক দিয়ে সত্যই অতুলনীয়, ***ত পরোক্ষভাবে কুরআনের 
বদৌলনতেই মুসিণ জণতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ঢমৎক।র উগ্নতি 
সা্ধত হয়েছিল |” 


১ 


| 
৩। 
৪ । 


| 
৬। 


টাক! প্রসঙ্গ ও গ্রন্থালো'চন। 
হযরত জব্র'ঈংলর মাধ্যমে হযত্রভ মুহম্মদ (সঃ-এর পরবর্তী 
নন্ধদে॥ নিকটও একই রকমে খোদার বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল 
(8 £ ১৬৩) 1 জির।ঈন আটকে কুরআনের কোথাও 
পবিত্র আত্ম! এবং বিশ্বস্ত আয” বলে উলেখ করা 
হয়েছে । (২৬ £ ১৯২--১৯৫ ১ ১৬১০২) ইসাম্মী ও 
ইহুদীদের ধরনগ্রঙ্থে এই পবির আত্মা (0০15 50৮10-র মাধামে 
তাদের নবাদের অনুপ্রেরণা লাভের কথা বল। হয়েছে। 
আল ইত কান 
[70510-5--10106102815 01 4১1900, 
5819 -1180.5186500 07 00০ 04210 -101010510815 
[0135001:36, 
£১10010--005 01590101106 01 19120), 


01150901610 7০ 1২99০980193, 


পঞ্চম অধ্যায় 


হাদীস বা ক্ন্নাহ্‌ 


ইসলামী আদর্শবান ও আইন-কানুন ইত্যাদির দ্বিতীয় উৎস হলো 
ন্থপনাহ, বা হাদীস । জ্ুন্নাহ বলতে মহানবীর কাজ এবং হার্দীস বলতে 
তার অনুল্য অনীয় বাণীকেই বুঝার | তবে সাধারণতঃ লুন্নাহ এবং 
হাদীস একই অর্থে বাবছত হয় থাকে। তাই মহানবী তার নবীন 
জীবনে যা বলেছিলেন, করেছিলেন বা অগ্ভর কোন কথা ও কার্ষের 
প্রতি থে সম্মতি জ্ঞাপন করেহিলেন সে সবকেই সাধারণভাবে দ্ধম্নাহ, 
বা হাদীস বল হয়ে থাকে । 


সুন্নাহ বা হাদীসের গুরুত্ব 


ন্ন্নাহ্‌ বা হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম । হযরতের ফথ। এবং কার্ষের 
বারা কুরআনের বর্ণনা বা বিধিনিষেধ লেোকলমাজে ,বাধগম্য হয়েছে। 
এদিক দিয়ে বিবেচন। করলে হাদীসকে কুরআনের ব্যাখা বা বিশ্লেষণ 
বলা থেতে পারে । যেনন, হ্কুরআনে সাধারণভবে নামাজ পড়ার 
এবং খাকাত দেওয়ার নি্শ ররেছে ১ কিগড কিভাবে এবং কখন নামায 
পড়তে হবে এবং কি ভাবে কাকে যাকাত দিতে হবে ইত্যাদি বিষয় 
হযরত মুহদ্পদ (সঃ) বিশনভা,ব কাজে এবং কথায় ব্যক্ত করেছেন। 
প্রসিদ্ধ ইসলাশী আইনবিদ হযরত আবু হানিফা বলেছেন, জুশলাহ না 
হলে আমাদের কেউ কুরআন বুঝতে সক্ষম হতে না।১ 

সাহাবীদের যুগ হতে বর্তমান যুগ পর্বস্ত দুনিয়ার সকল মুসলমানই 
রাসুলুজাহর জুনার হুকুম পালন করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে ধরে; 
কেননা আল্লাহর কিতাব যেমন ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা বা শরীয়তের 
একটি উৎস, রালুন্লাহর সুগাহও এর অপর একটি উৎস। আর 


ইসলাম ও জীবন ৩৩ 


ভিসি 


কিতাব ও লুন্নাহ মিলেই রচিত হয়েছে ইসলামা শরীয়ত - জাবন- 
ব্যবস্থার নিরম'কানূন । 

পবিত্র কুরআহনর বাখ্যা ছাড়াও পাছিন এব পারলোৌকিক মানবীয় 
বন্ছবিধ সমশ্তার সণাধান হষাতের জাত এবং বাণীত ঝয়েছে। 
হাদাচজর গুক্রত্ব উদ্লখ কর ভারতীয় উপমহাদেশের অগন্তসাধারণ 
ধর্বিশারদ হ্ধরত শাহ্‌ ওরালি উন, ধলনত সন্দেখখজিত জ্ঞান 
এবং ধর্শ সম্পশীন্ন যাবতীম্ জ্বান ও বিজ্ঞানসম্মবের নন্ধ্য হাধাস- 
বিগ্ভা সব 'কছু। মুলার এনং শী স্বাণীর | 

শেষ নখা হযরত নুহ এনঠ) ঘা! কিছু বলেছে”, করেছেন এবং 
অপরের যে সব কথা ওক'জ তর এখা লাভ করেছে, তার সবই 
হদাস শ্বে সপবেশিত ময় বহওিহ এনমে হাপাস অন্ধকারে 
প্রণাপ এবং পবগ্রদর্থণের ক্ষেত্রে আতনাকক্তত্ততবকপ । যে বক্তি তা 
অয়ও করে তদনুষারী কাজ করত সেহ অংপবের অন্ধনি লাভ করেছে 
পকান্ত;র ব্যক্তি তা ক্র নিনেো এস আত গদদ্রপ্ ও বাথকাম হয়েই 1? 


রা 


সাহাবীদের নিকট সুপ্নাইব ভখর্ষ 
নহান্বার সাাব।দের মতো সবাই আুমাহ কে ইসলামী শতীতেহ 
একটি উৎস বখন্ল মণে করতেন । তভাদে জামনে যখনই কোন সন্ত 
দথ; দিত তখনই তাত প্রথমে কুরআনে এর সমাধান খাঁজ.তন এবং 
অতঃপর দক্শালীহ ক আুনাহত্ত ভা ভালাশ করতেন । খোলাফায়ে 
রাশেশীনও তাই করতেন । তা কোন বিষয় জুমাহহ অনুসন্ধান 
না করে কোন বিষয়ে হাত দিতেন না ।  উদ্দাহরণস্বরূপ বলা যায়, 
রমুতাল্লাহর মৃত্যুর পর তাকে কোথায় দাফন করা হবে এ নিয়ে 
ষ্খন সাহাবীদের মধ্যে মতাবরোধ দেখ দেয় হযগত আবুবকর ত* 
রস্থুলাললাহর এক হাদীসের উল্লখ করে সবাকে শাস্ত কেন হাদীসটি 
হলো _- নবীগণ যেখানে সমাধিস্থ হতে ভালবাসেন সেখানেই খোদাতাল! 
তাদের মৃত্যু ঘটান” (- তিরমিজী ও মোয়াত্তা)। হযরত ওমর; হযরত 
ওসমান এবং হযরত আলী এ নিগ্নঃগরই অনুসরন করেছিলেন । 
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৩৪ ইসলাম ও জীবন 
মহানবীর সময় হাদীস সংরক্ষণ 

হযরত রল্গুলুল্লাহর সময় সাধারণতঃ মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে হাদীসের 
চ্চ। হতো ; কেননা কুরআনের বাণীর সঙ্গে সাহাবীদের লেখার মাধামে 
হাদীস মিশ্রিত হয়ে পড়ার আশঙ্কায় হযরত তাদের হাদীস লিখতে 
সাধারণভাবে বারণ করেছিলেন। এ ছাড়া ভিনি বুঝতে পেরেছিলেন 
যে, যদি তাঁর হাদীসসমূহ কুরআনের ন্থায় সম্যকভাবে এবং সমান 
গুক্কত্র সহকারে কিতাবাকারে লেখা হয় তবে পরবতী কালে তর 
অনুলারিগণ একে কুরআনের সমমধাদ। দান করতে হয়তো কুষ্ঠাবোধ 
করবে না। তবে সাহাবীদের মধ্য কেউ কেউ হাদীস লিখার অনুমতি 
হযরতের নিকট হতে লাভ করেছিলেন ধলেও জানা ধায় । তদের 
মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ-বিন আমর, হযরত আলী (তরাঃ), ছযরত আবদুল্লাহ 
বিন-সাসউন প্রমুখ রয়েছেন । সম্ভবতঃ হযরত লেখার অনুমতি তার্দেরই 
দিয়েছিলেন ধশাদের »্রণশক্তি তেমন তীব্র ছিল না এবং তাই তদের 
পক্ষে ভুলে যাওয়ার আশঙ্ক! থাকততা । অথবা হাদধীল লেখ সে সময়ে 
নিষেধ করা হয়েছিল যে সময়ে লিখিত হাদীগ কুরআন অবতীর্দ হওয়ার 
সময়কালে কুব্আনের আয়ান্তর সঙ্গে মি:ল যাওয়ার অ।শঙ্ক। ছিল ।* 

হযরতের কান্ধ থেকে সরাসরিভাবে ভথব। আন্ত সাহাবীদের মাধ্যমে 
হাদীস বর্ণন। করেছেন এমন সাহাবীদের সংখা ছিল (ইমাম রাজীর 
মতে) এক লক্ষ চোদ হাজার । হযরতের ইন্তেকালের সময় কেবল 
মক। ও মদীনায় সাহাবীদের সংখ্য! ছিল (ইমাম শাফেয়ীর মতে ) ষাট 
হাজার 1৮ সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারী 
ছিলেন। এক একজন করেক হাজার হাদীস সুখস্থ করে হাখতে 
পারতেন। হাফেজে হাদীস বা হাদীস মুখস্থকারী সাহাবী-দর মধ্যে 
হবরত আবু হোরারর1 (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ্‌, ইবনে আব্বাস প্রমুখ 
বিশেষ প্রসদ্ধ। তারা প্রায় সবক্ষণ হযরতের গঙ্গে ছায়ার মতে। 
থাকতেন এবং তার অমীয় ধাণীগুলো মুখস্থ করে ফেলতেন। হ্যন্ভ 
আবু হোরায়রা প্রায় &5৭৪টি হাপধীস হযরতের কাছ থেক বর্ণনা 
করেছেন। এত অধিক সংখ্যক হাদী মাহাধী-দর মধ্ে অস্ত ফেউ 
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বর্ণনা করেন নি। তিনি অসাধারণ স্মব্লণশ ক্র অধিকারী ছিলেন। 
সম হিজরীর প্রথম দিকে 'তশি মীনা এসেছিলেন । তখন ভার 
বয়স ছিল গ্রার ভিরিশ বছরের উপের্ব। সে সণয় হতে তিন অনুঙ্ষণ 
হযরতের সাথে থাক.তন।" হযরত ইবনে আব্বাসের স্মরণশর্তিও 
ছিল অত্যন্ত প্রখর । তশার গ্রমুখাৎ গার ১১৬টি হাদীস বণিত আছে । 


হাদীনম সংকলন 

হযরততর ইস্তজালের গা সাহাবীন্দর মর্ধা কোণ ম।নাংসার আবশ্বক 
হলে তারা হযরতে৭ কথ!) কাজ বা অনুমোদন ইভ্যার্দ আলোচন! 
করে মতামত ব্যক্ত করতেন। তান কন্ুলাজাহর জীবদগশাতেই 
যে কেবল হাপাম সংরক্ষণ এবং হাদ।সর প্রচরি করতন তা নয়) 
তর অন্তর্ানের পর তাদের তৎগরতা বরং ধনু গুণে বেড়ে ।গয়েছিল। 
কোন কোন ছাহাবী অগর সাহ।বীর কাছ ,থকে হাদীস সংগ্রহ করার 
জন্য শত শত মাইল দুর পর্যন্ত থহ ৮ স্বকার করে চলে যেতেন। 
উদাহরণস্বক্ূপ বলা যার, হযরত গাবু আইমু'বর ম্যায় একজন প্রবীণ 
এবং বিশিট মাদার অধিকার। সাহানী কেবলমাত্র একট হাদীসের 
গন্য মদীনা! হতে মিনরে সফর করছি লন এবং এসখানে ওকব।হ-বিন- 
আমরের কাছ থেকে এর সত্যতা যাচাই করে আগেন। এক্সপ বহু 
স।হাবী দুর-দূরাস্তরে গিয়ে যথার্থভাবে হাদাত। সংহহ কঠেছিলেন। 
এ-মব সাহাবীর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দীর্ধ দনের সাধনার ফল খন 
হাদীন সংগৃহীত হয়ে গ্রথাকারে প্রকাশিত হরেছিল | 


হিঞ্ররী প্রথম ও দ্বিতীর শতকে হাদীস গ্রন্থ রচনা 
হিজরী প্রথম শতক হতে হাদীস সংগ্রহ, লিখন ও গঠনের কাজ 


পৃর্ণো্চমে শুরু হয়। তবে প্রথম শতকের সংকলিত হাদীসগুল বিশেষ 
বিশেষ বিষয়ে সীমত ছিল: সেগুলি সকল বিষয়ের সাথে সম্পাকিত 
ছিল না। ইমাম মালেক (যু$ ১৭১৯ হিঃ) ছিতীয় শতকে গৃদস্তাকাকারে 
ম্বপ্রথম হখদীল গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ভার গ্রন্থের নাম হলো 'মোয়াত্তা 
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এরপর ইমাম মুহমব-ইবন-ইদরীন আশশফি (মৃঃ ২০৪ হিঃ) প্রকাশ 
করেন তার 'মসনদ' গ্র্থ এবং তারপর প্রকাশিত হয় ইমাম আহমদের 
(ম.ঃ ২৪১ হিঃ) “মুসনদ | 

ইমাম মালেক মদীনায় জন্মগ্রহন করেছিলেন (হিঃ ৯৩ £ ৭১১ ইং) 
তিনি কখনও মদীনার বাইরে যেতেন না । তিন অসাধারণ মর্ণীষা 
সম্প্ন লোক ছিলেন । তান হাদী-সর প্রত বিশেষ সম্মান প্রদর্শন 
করতেন । খলীফা হারুনুর রশীদ তার পুত্র আমীন ও মামুনকে 
ইমাম মালেকের বাড়ীতে রেখেই শিক্ষা দিয়েছিলেন । ইমাম মালেকের 
লিখিত “মোয়াতত) একট নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ । ত। তার দীর্ঘ চল্লিশ 
বছরের সাধনার ফল। ্‌ 

ইমান আশশাফি ইখান মালেতে। সংচন ছিলনা [ত.ন অনাধারণ 
মেধাবী ছিলেন এবং জ্ঞানান্বেষণে  দেশশখিদেশে ভ্রমণ করেছিলেন 
তিনি শেষ জীবনে মিসতাই কাটিরে হলেন । তিনি প্রায় ১১৪টি গ্রশ্থ 
রচনা করেছিলেন। সেগুলোর মধ্যে তর ফেকাহ, শান্তর গ্রদ্ধ কিতাবুল 
উদ্নই, সমধিক প্রসঞ্জ। এতে বহহাক্দীন ররেছে।  সুসনাদ ভার 
একটি ম্বতন্্ হাদীসের গ্রন্থ। 

ইমাম আবু আবদুল্লাহ অ হনাদইথিন'হা্বাল বাগদার্দের অধিবাসী 
ছিলেন ছিঃ ১৬৪--২৪১)। হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত 
সতর্কতা অবলঘ্ন করতেন। তিনি কারও কাছ থেকে কিছু গ্রহণ 
করতেন না। তিল অতি দীনভাখে জীবনের ৭৮টি বছর কাল কাটিয়ে 
গিয়েছেন টিন সাত লক্ষ পাশ হাজার হাদীস সংগ্রহ করে তার 
“মুসনাদ? লিখতে বদেন এবং ব্রিশ হাজার কিছু আথধক হাদীদ ভার 
কিতাবে স্থান দেন । মুসনাদসমুছর মধ্য তার কিতাবই সর্বরৃহৎ 
এবং সর্ধাপেক্ষা সহীহ, বা নির্ভরযোগ্য 


হিজরী তৃতীপ্র শতকের হাদীস গ্রন্থ 
হিজরী তৃতীয় শতকে অধিকতর উষ্ভোগের লাথে হাদীন সংগৃহীত, 
লিখিত এবং গঠিত হতে থাকে । এ সময়কে হাদীস গ্রস্থ রচনার একটি 
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বণ্যুগ বলে মনে করা হয়ে থাকে। এ যুগের হাদীস গ্রচ্থের মধো 
ইমাম বুখারীর (ম্বঃ হিঃ ২৫৬) “আল-'জামী ইস.- সহীহ, ইমাম মুসলিমের 
(মঃ হিঃ ২৬৯) সহীহও ইম ম আবু দাউদের (মৃঃ হিঃ ২৭৫) নান 
ইমাম তিরমিজীর (ঘুঃ হিঃ ২৭৯) জামী" ইমাম নাসাইর (যু হিও ৩ ০৩) 
'আ্থনান' ইমাম ইবনে মাজাহ, (মু£ হিঃ ৩৭৩) 'জুনান। ইমান দাহিমীর 
ম্বঃ হিঃ ২৫৫) “সুনান” প্রসিঙ্ধ 1 এই হাদীসগুলর হধো হথম ছয়টি 
সমষ্রিগতভাবে সিহাহ, সিস্তাহ, বা ছয়টি নির্ভরযাগা গ্রছ বলে খ্যাত । 
ইমাম বোখারী এবং ইমাম মৌসলেছের দুটি £গ্বক সতীহান বা দু'টি 
নিভূলি হাপীপ গ্রন্থ বল! হযে থাকে । 

উপরুল্লিখিত হাদীসবেত্তাগন হাদীসের সত্যতা যাচ'ই করে তাদের 
সংগ্রহীত হাদীস গ্রগ্থাকারে প্রকাশ করেন। আঅতগের এমন কোন 
হাদী কারও নিকট রয়হে বলে অনুনান করা যায় না ধা কোন-না- 
কোন হদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নি। 

সিহাহ সিত্তা্ন কিতাবসণূহ সেগুলোর আসল নামে প্রসিদ্ধ না হয়ে 
তাদের রচয়িতাদের নামেই গ্রসিদ্ধি লাভ করেছ; যেনন বোখারী 


শরীফ, গোসলেম শরীফ ইত্যাদি । 


ইমাম বোখারী 

সিহাহ, সিত্তাহ হাদীস গ্র্থ হচনাকারীন্দর মধ্যে ইমাম বোখারী 
সধোচ্চ স্থান লাভ করেছেন । অঙ্থান্ত প্রায় সব হাদীস গ্রন্কার তাকে 
অনুসরণ করে তাদের গ্রন্থ রুনা করেন । তিনি সবচেয়ে বেশী 
সমালোচনার ভাব নিয়ে তার গছ রচনা করেছেন।  ধশাদের নিকট 
হতে তিন হাদীস সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন ভারা নির্ভরযোগ্য ন' 
হাল তিনি 'াদের বর্ণনা গ্রহণ করেন নি ; একজন বর্ণনাকারী অপর বর্ণনা" 
করীর মুখ হতে হাদীস শুনে না থাকলে তিনি তার বর্ণনা গ্রহণ 
করন নি; খেকোন বর্ণনাকারী কেবল অপর জনয সমকালীন লোক 
হলে তার নিকট তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য ছিল না! তিনি তার গ্রন্থের 
অত্যারশ্যক ও অত মূল্যবান ভাধ্যায়গুলির সুচনাতেই কুরআনের অংশ- 


৩৮ ইসল।ম ৪ জীবন 


বিশেষ উদ্ধত করেছেন। এতে হার্দীন যে কুরআানেরই ব্যাখ্যা বা 
বিশ্লেষণ তা বুঝাচ্ছে এবং সে জছেই ইসলামী শিক্ষার উৎস হিসেবে 
হাদীস দ্বিতীয় শ্বান অঃকার বকরেছে। 

ইমাম ধোখারী ছন্ন পক্ষ হাদীস হতে বাছ'ই করে মাত্র দুই হাজার 
সাত শত একফটটি হাদীন তার গগ্ছে স্বান দিয়েছেন। তিনি দীর্ঘ 
যোল বংসর হাদীস বাহ ই কাজে আজনয়াগ করেছুলেন। তার 
এই গ্রন্থ এতই' মুলাবান বিবেচিত হতো! যে ফেবল তার নিকট প্রায় 
নদবই হাজান লোক ত! অধ্গ্নন করেছিলেন ।৮ আজও মুসলিম বিশ্বে 
এমন কোন স্বন নেই যেখান সহীহ বোখারী শরীফ শিক্ষা দেয়া হর 
নাঃ মুসলম জনসাপাব। চবআনের পরেই এর স্থান দিয়েথাকে। 
সহীঠ মুনলিম 

ইমাম মুসলিম তিন লক্ষ হাদীস হতে বাছাই কর ত্র চার 
হ।জার হাদীস তীর গ্রন্থে লপিবদ্ধ কবেছেন। তার এ কাজে তিনি 
জুদীর্ঘ পনের বন্ধুর কাল অতিবাহিত কবেছিলেন । তার হাদীস বিস্তাস 
অতি চনৎকার | প্র-তাক বিষয়ের সমস্ত হাশশীসের খুঁটিনাটি বিঢার 
করে প্রথমে হাদীসের পারম্পবিক স্থান নির্ণয় করছেন ; অতঃপর প্রতিটি 
হাদীসকে যথাস্কানে সন্নবেশিত কাংরছেন । এজগ্ত বিশ্দ্ধতায় বোখাশী 
শরীফ প্রথম এবং হাদীসবিশ্থ(সে শুসলিম শবীফ প্রথম বলে কেউ কেউ 
মন্তব্য করে গেছেন। 


টাক! প্রসঙ্গ ও এক্বালোচন! 


১। ম'জানে শারানী। 
২। হধরত শাহ. ও]।লিউলাহ.- হজ্দরহু্তাহিল বালেগাহ, | 
৩। এ 


ইললাম ও জীবন ৩৯ 


৪1 মেশকাত--হাদীসের তত ও ইতিহাস- মগ্ডলান। নুর মুহন্সদ 


আজমী। 
& 1 এ 
৬। 


গ। তাবাকাতে ইবনে ইছাবাহ । 
৮1 মেশকত হাদীসের তত্র ও ইতিহাস (নওরানা নুর মোহাশ্মদ ] 


আজমী)। 


ষ্ঠ অধায় 


ইজম| ও কেয়াস, ইজতেহাদ 


পরেই বল! হয়েছ ষে ইসলামী আইন-কানুনের মুলাধার হলে 
পবিন কুজলান এবং হাদীস ১ অনঃগর ইতম! ও নেঘ়াস। 


ইজতেহাদ 

ইসলামী সাগ্লাজার বিশ্ৃতির সাথে সাথে ঘুসলমানদের মধো নানাবিধ 
সমন্তা দেখা দিতে থাকে । বিভিন্ন ছেশের বিভিন্ন জাতির লোনের 
মধ্যে বিভিন্ন রকশের নিয়ম-কানুন বা দীতিনীতি প্রচলত ছিল। এ 
পরিপ্রেক্ষিতে কোন কেন, বিষয় ইসলানের পরিগন্থী এবং কোন ক্ষোন, 
বিষর ইসলামসন্মত তা সঠিক্চভাবে নির্ণর করা অখবশ্থক হয়ে পড়ছিল । 
তাই নবী করিমের সাহাবিগণ, সাহাবীদের মেষগণ (তাবেয়ীন) ও প্রা্যা 
গণ (তাবেতাধেরীন) এবং তাদের পরবতী কালের বন্ধ ধশীয় আই ন- 
বিশারদ গভ,রভাতবে কুলআন- হাদী সর গবেষণা করে নব উদ্ভুত 
সমশ্তাদর সম ধান করতেন । তাদের এ ধরনের গবেষণাকে বা জ্ঞানলাতির 
প্রচেষ্টাকে ইজতেহাদদ বল? হতো এবং যিনি এতে দক্ষতা অর্জন করতে 
সমর্থ হতেন তাকে মুজতাহীদ বলা হাো। 


ইজম] 


শরীগ্নত ব। ইসলামী কান সম্পকর ফোন হতুন সমন সমাধানের 
পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন যুগের গুজতাদীদদের এক্যমতকে ইজমা বলা হয়ে 
থাকে । এজতাহীদদের একামতভন্তক যে কোন মীমাংসা ইলা 
জগতের সকল গুসবমানের পক্ষে অবশ্য গুহণীয় 1. 


ইসলাম ও জীবন ৪১ 


কেয়াস 


ইঙঈ্ঈতেহাদ সাধারণ কেয়াসের মাধামেই সম্পাদিত হয়ে থাকে। 
কোনও লতুন সমপ্যার মীমাংসার জগত কুরমান ও হাদীসে প্রদত্ত মীমাংসাকে 
ভিত্তি করে যুক্তি প্রয়োগ ছার। সমস্যা সমাধান করে দেওয়ার নিষমকে 
কেয়াস বলা হয়ে থাকে । সাহাবিগণ এবং তাদেল শিষ্য-প্রশিষাদের 
নিকট কোনও নতুন সমস্যা দেখা দিলে তীর। মক্তি গারা কুরআন ও 
হাদীসে মীমাংলসত সদশ ঘটনাকে লেজ করে সিদ্ধান্ত গহণ করতেন। 
যেমন নবী কমের সময অ চ্বের মন প্রচলিত ছিল এবং এর মাদকতা 
মানুষের গক্ষে অনিষ্টকল বলে কুরানে নিষিদ্ধ ঘোখণ। করা হয়েছছ। 
কন্ধ পরবর্তীকালে £জতাহীদগণ ব্জানে উন শলানের যুক্ত গেশ 
করে সব মাদক প্রব্য নিষিদ্ধ বলে ঘোসণ। করবেন । তাই নতৃন সমস্যার 
পরিপ্রেক্ষতে কুরআনের বিধান জনকল্যাণ সধনা,৫ই সম্প্রসারিত হতে 
লাগলো । মুজতাহীপদের মধ্যে মত'ট কা থাকছে পারে এবং এক 
যগেন জতাহীদদের রায় অন্য হগে পরিনতি হত গাগাব। 


মযহাব 


মুজতাহী।দদের মধ্যে হিজরী দ্বিতীয় শতকে চাব জন মুজতাহীদ এতই 
প্রস'দা ও স্বীক'ত লাভ কবেছিলেন যে ভাল রায় ধময় জীবন যাপনে 
মুপ্দলিগদের অবশ) পালনীয় বলে ধিবেচিত হতে | ৷ তাদের যৃক্তিপূর্ণ 
ইজতহাদ মুসশিম জাতিকে গভীরভাবে খ্রভাবাদিত কবেছিন। ফলে 
আজও পূর্থেবার ভাধিকাংশ মুসলমান তাদের কোন-ন'*কোন জনের 
নির্দেশিত প.থর অনুসারী | নামাখ, রোজ, বিসাহ, তালাক, 
ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি হ্যিয়ের নিয়ম-কান্ন পালন-বিধি নিয়েই কেবল 
ভাদা মাধা সামা বিভিন্নত পরিল'ক্ষত হয় । এ ধরনের কার্যসম্পাদন 
(আ'নাল) 'বয়ক মতবাদকে শষহাব বলা হয়ে থাকে। উক্ত চার 
জন ধমাগ বা ফিকাহ শানে এবং ইজতেহাদে সর্ধেচ স্থান লাভ করতে 
সমর্থ হয়ছলেন বলে তাদের ইগামও বলা হয়ে থাকে । লিষে তাদের 
গরিচয় দে£া হলো । 


৪২ ইসলাগ ও জীবন 


ইমাম আব, হানিফা স্বেঃ ১৫০ হিঃ) £ তিনি ইরাকের অন্তর্গত কুফা 
অধিবাসী ছিলেন। তার মযহাব হানার্ধী মষহাব নামে পরিচিত। 
বর্তমানে তু'স্ক। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও মধ্য'এশিয়ার বহু 
দেশের মুসলমনগণ তারই মবহাবের অন্তর্গত ৷ 

ইমস মালিক (সঃ ১৭৯ ছিঃ)? তিনিএ কজন প্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তাও 
ছিরেন। তিন মুজতাহীদ হিসেবে সুপরিচিত এবং তার মযহাব পালিকী 
গধহাব নামে আ্থুবিদিত | বর্তমানে মন্কা, মদীনা, পশ্চিম আফ্রিক') উত্তব 
গিসরের আধকাংশ অঞ্চল এবং জড্শান নদীর পশ্চমেল অঞ্চলের 
অধিক্কাংশ মুসলমান এই মযহাবের অনুসারী । 

ইমন শফী (স.ঃ২০৪ ছিঃ) £ ইনি মঞ্তার অধিবাসী ছিলেন। তিনি 
কুরাইশ ধংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তার নাম মুহশ্মদ বিন ইদরিস। 
তিনি ইমাম মালেকের ছার ছিলেন; তবে মুজতাহীদ হিসেবে তার 
মৌলিক অবদান ছিল। বর্তমানে মিপর, সিরিয়া, দক্ষিণ আরব, পূর্ব 
আক্রিধা! ও ইন্দোনেশধায় তার মধহাবের অনুসারী রয়েছে। 

ইগীম আহমদ ইবন হাদ্বাল মেঃ ২৭১ হিঃ) £ ইনিও হাদীস বস্তা 
হিসেবে ইনাম মালিক্ক ব! শাফীর গ্ঞাপ্ন খাতি অর্জন করেছিলেন । 
মুজ্জতাহীদ ছিসে বও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন । মুসলিম জাহানে তীর 
মযহাবেরও বহ অনুসারী রয়েছে । তিন ইম ম শাফেঈর শিষ্য ছিলেন । 
তার মতবাদ হাগ্বালী মযহাব নামে খ্যাত। তাঁর মধহাব অই্ম হিজরী 
পর্যপ্ত ইরাক, মিসর, সিরিয়া, ফালাম্তীন প্রভৃতি ম্বানে প্রচলিত ছিল। 
বর্তমানে কেবল আরবেই প্রচলিত রয়েছে । 

প্রতাক মযহাবের ইমামদের আন-পাণ্িতয, এঁকান্তিক প্রচেষ্টা এবং 
চারিত্রক গুণাবলীল দরুন তারা সক্কলেরই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসভাজন 
হয়েছলেন। চার মধহাবেয ইমামদের প্রত বিশ্বের মুসলিম জনসাধারণের 
এমন অঙাধার্ণ ভক্তি রয়েছে যে, এক মধহাবেব লোক অন্ত মযহাবকেও 
শ্র্ধার চোখে দেখে থাকে এবং ভিল্প মযহাবের লোকের পেছনে নামাজ 
পড়তেও তারা কুগ্ঠাবোধ করেন না এবং ত। জায়েজ বলে মনে 
করে থাকেন। 
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চার মযহাবের মুলপমানগন ছাড়াও আহলে ছাদ্দীস নামে আম 
একট জাগালাতও আছে। তাদের মত, খরা কুরআন'হাদীস বুধবার 
ক্ষমত। রাখেন তার! সরাসরি কুধআন অনুসরণ করে চলতে পারেন; 
যাদের বুঝবার ক্ষমতা নেই ভারা তাদের ইচ্ছান্সারে যে-কোনও 
মুজতাহীদকে অনুসরণ করে ঢপতে পারেন। 


ইজতেহাদের গুরুত 


ইজতেহাদ্ট ইসলামের প্রাণ) তা না হালে ইসলাম নিশ্চল হয়ে 
থাকতো । শযহাবের ইমামদের ইজতেহশাদেব দঝচন ইসলাম যূগের সাঙ্গ 
তল মিলিয়ে টিকে থাকাত পোবেছিল | এব ছারাই পখাণিত হায়াছ্ে মে 
ইসলাম নিশ্চল নাচ, গতিশীল (05181015250 00 98001 বিশের 
গানবগঙডলীক নিপ্য এক মহাজাতি গগন বাট প্ছিল ইৃচাাপ্ঘব উপ্দশ্য । 
সে উদ্দেশ্য সফল কার তসাতি হাল ইজীপজহাদেল গাযাজন ষ্িল। তা 
ঈনলশনেন সামণাজোর বিস্ততর সাথ সাথে হখন বভমুখী সমন্যা দেখা 
দিতে লাগালো তখন করআন এবং জুগাব আলোত এগু'লার সমাধান- 
মল বাবস্থা গহীত হ'ত লাগলো । কুরআন ও হাদীস দক্ষ এমন সব 
কহ বা ধর্মী আইন বিশারদ তীণদন প্রাচেইা ছারা নূন সমশ্যান্দর 
সকাবিলা কবে এগুপলার সমাধান দিত থাকেন । ফালে ইসলামী জীষন- 
ধাবার গতিশীল নতি প্রবতিত হতে থাকে । এনলীতি নশী করিমের 
লাহালী, সাহাবীদের শিষা এবং ক্টাদের পরবে ধার শান্দাবঙাদপ র মধোও 
প্রচলিত ছিল। 

কতকগুদদ বিশেষ কারণের দঝন ইলতেহখদ ব। প্রচেটার গতি হিজসী 
তীর শতকে পৰ তাতে কিছু শিথিল হয়ে এসেছ | প্রথমতঃ, আল্ল সী 
খিলাফতের যগে ধর্যক্ষোরে মুতাধিলা সম্প্রদায়ের অতি মাত্রায় শাক 
যুক্তিবাদ মুসলিঘ সমাজে তিত্তী বিতর্কের স্ষ্টি করতে থাকে । দ্রিতীরতঃ, 
জী মতবাদ এর চরম পৌনে বাছিক জগতের সঙ্গে সংগ্লি্ট এমন সব 
কিছুর প্রতি উনাসীগ্তের ম'নাাব দেখাতে থাকলে সমাজে বিগ প্রতি 
কিয়ার জষ্টি হতে থাকে, | তৃতীয়ত, শ্রীক-দর্শনের প্রভাবের ফলে মানুষ 


৪8 ইসলাম ও জীব 


কুরান এবং জুপ্নাহ, হাতে কিছু দূরে সরে পড়তে থাকে এবং অবশেষে 
১২৪৮ শ্রীষ্টান্ে মুসলিম জগতের কেন্দ্রস্থল ব.গদাদ নগরীর পতন হ'লে 
ইসলামের ভবিষ্যত সম্পর্কে মুসলিম জাহান শঙ্কিত হয়ে পড়ে।১ এসব 
নানাবিধ কারণে ধর্মীয় নেতাগণ সর্ধগ্রধ-ত শরীয়তের চার ইমানের 
ধীধাধরা মমহাবে আশ্রয় নিতে থা.কন। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
সমাজে শুখল' রক্ষা! কর। | তখনও কোন সধন্যার সণাধানের ব্যাপারে 
চার ইমামের নির্ধানিত রায়ই যথেষ্ট হিল বহন তারা মনে করতেন। 
বিশেষ কন হযরত আবু হানিফা (ডাঃ) ভবধ্যতে যে সব সমস্যা 
দেখ। দিতে পারে প্বেই তা অননান কর সে সবের সমাধান দিয়ে 
গেছেন। এতিও ইক্তেহাদের গ্রবাজনীতা কম দিয়েছিল । এছাঢ। 
তিকী খিলাফ তর পতন এবং শিল্প বিপ্লবের পুব পর্যন্ত মুসলমানদের 
জীবনধারার তের ফান পরিবর্তন সংঘাঁত ন' হওয়ায় কোন নতুন 
(বষয় নতুনভ”ব চিন্তা করার প্রয়োজনীনতাও দেখা দেয় নি। 


ইজতেহাদের আশু প্রয়োজনীয়ত। 


উপরে বণিত কারণসমু্হর দঝন ইজভেহাদেব গতি শিথিল হয়ে 
গেলেও এল পথ সব সমক্সের জগ্ত খোলা রয়েছে । বর্তম ন সমস্য'"সন্কু 
ইসলাম জগতে ইজতেহাদের প্রয়োজনীয়তা অনন্বীকার্ধ । পবিত্র কুরআন 
এবং বাশম কবে হাপীসে যে মুক্ত ও বিদারবুদ্ধ দ্বারা প্রচেষ্টার কথা 
পরিকারভাবে বলা তয়েদে,। তাতে ফোনাবশেষ মগের উদ্জেখ তেই; 
সর্কালের জনই তা গ্রধোজ।। মহানবী মোযলাখ ইবনে জাবালকে 
মানের শাসনকর্ত। নিযক্ত করে ভার কাছ জানত চোয়ছিলন, 
যখন সেখানে শাসনক্ষেতে সমস্যা দেখা দেল তখন তিনি ফিভবে 
তার সমাধ ন কর বন। হযরত মায়াষ উত্তরে বলে 'ছ'লন, “আল্লাহ. 
কিতা'বর নির্দেশ মেন চলবো 1” নবী কিম তখন বললেন, যদি 
আল্লানব কিতাবে মে সমস্যার সমাধান ন' মেলে তখন তুম কি করবে??? 


বি 


উত্তরে মাায বলোগছ্তলন,। তখন আমি আল্লাত বব হঙ্ালর হাদীস 


নুগবণ কবো গ্রেবং সমস্যার সঙ্াধান করবো)! রলুলালাহ, তখন 
বললেন 'ঘদি তুম হাদীন বা স্ুনাহ তেও বিছু না পাও (তখন কি 
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করবে )?” হযরত মায়া উত্তর দিলেন, “সেক্ষোত্র আমি নিজ বিচার 
বুদ্ধগ্থার! সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চেষ্টা করবো”? ৷ রুজলীললাহ, তখন বললেন, 
আল্লাহ রই প্রশংসা বি।ন তার ইচ্ছায় ত।র প্রেরি £ দূতের দূতকে পরিচালিত 
করেন ।*" 

উল্লিখত হাদীসে পরঞ্ষারভাবে বুদ্ধ'বিবেচনা ছার! ইজতেহা॥ 
করার ইঙ্গিত রয়েছে। সংহাবিগণ এবং তাদের অনুসারিগণ সকলেই 
র্সলুল্লাহ রর এ বাণীর মর্ম অনুধাবন কনে ইঞ্জতেহাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন। 

ইজতেহাদ ইসলামের জীবনীশ তত বলে ধমবিশারদগণ বার ধাঃ 
উল্লেখ করে গেছেন। ইঞজ্তেহাদ বন্ধ হয় গেলে ইসলামের শাগ্রগৃতি 
রুদ্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। তাই হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ, দেহ ভা 
(রাঃ) প্রতে)ক যুগেই ইজতেহাদকে ফট্য বল মন্তব্য করেছেন। ভিনি 
বলেছেন, “পুববতা মুজতাহিদগণ কতৃক যা লি।পবন্ধ হয়েছে ত। সকল 
যুগের জগ্য যথেষ্ট নয় 1৮5 যান এ ঘারণ। গোযণ করে যে একালে 
নু্জতাহীদ পাও! যাগ ন। ব। যেতে পারে ন। তা নিতান্ত ভুল 
করে থাকেন ।”২ তাই আ.নিক পরিবর্তনশীল দূনিয়ায় ইসলামের 
গতিশীলত। চ"লু রাখতে হলে ব। হসলাশকে গতশীল ও সজীব রাখ.ত 
হালে ইজীতেহাদদের আশ্রয় নিতেই হবে। বতমানে দুনিয়ার সামাজিক 
ও রাষ্ট্রীয় জীবনধারার পদিপ্রেক্ষিতে ফুরমান ও জুগাহ বর আ।ঞোতে এবং 
প্রাথমক যৃগের মুজতাহীদদের প্রণগিত শীতিন ভিন্তিত ইজতেহাদ ধুতে 
হবে| কুনআন হাদীস এবং ফেডাহ শঙ্ত্রে দক্ষ এবং চারিতথিক গুণে 
গুণ্ত এ৭ন সব ধর্মপ্রাণ গুসলমানকে ইঞ্ভখাদ করার ভার গ্রহণ করতে 
হখ। ভারত, বাংলাদেশ, মিসর, আরব এবং অন্তান্ত দেশের বিশে 
আলেমগণ বর্তমানে ইঙতেহাদের গ্রয়োজননরতা গভী।ভাবে অনুভব করছে। 


ইসলাম একটি বিশদ জীবনসংহিতা 


ইজতেহাদের দ্বারা কুরআন এবং দুপ্লাহর বিধানাদির সম্প্রসারণের 
নীতি মানবীয় সমস্যাসন্কুল জীবনের এক অতি অভিনব এবং বাস্তব 
পঞ্থাই বটে। ইজতেহাদ ছারা মুসলমানগণ যে-কোন সমস্যা সমাধান 
করতে সমর্থ হতে পারে এবং এদিক দিয়ে ইচ্লাগী আইনের প্রলাতয। 


৪৬ ইনজাম ও জীঙ্ষন 


অতি গুরুত্পৃণ। কেবল আইনের ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সব ক্ষেত্রে 
ইসলাম এক পরিপূর্ণ কর্মপুচী দিয়েছে । এ কারণে ইসলামকে একটি 
বিশদ এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনসংহিতা বলা যেতে গপারে। এতে মানুষের 
ধর্ম কর্ম, পারিবারিক, সামাজিক, দেওয়ানী, ফৌজদ রা, শাসনতাদ্রিক, 
অর্থনৈতিক, সামরিক ইত্যাদি যাব্তীগ বিষয়ের ল্যবস্াধ্লী রয়েছে। 
ধর্মানুষ্ঠান হতে আরস্ত করে জীবনযাত্রার দৈঘিনিন কাজ"কারবার পর্যস্ত 
যাবতীয় বিষয় এতে সন্নিবেশিত রয়েছে । খানবাত্মার মুক্তি হতে আর্ত 
করে শারীরিক জ্ুম্বতা ; দল বা সং্রদাম্নের দাবি দাওয়] ছতে আরম 
করে ব্যক্তিবি/শষের দাবি-দাওয়া, সৎ শ্বভাব ও সদাচারের বিব্বৃত হতে 
আরন্ত করে পাপাচারের বিবৃতি পর্যস্ত এবং এহিক ক“ফল হতে গারত্রিক 
কর্মফলের বিবৃতি পর্যস্ত সব কিছু এতে স্থান পেয়েছে। 


টাকা প্রসঙ্গ ও গ্রন্থ।লো।চনা। 
১। এ ধরনের যুক্তি ডঃ ইকবাল তার চ২৩০০০94০০০, ০৫ 


[61181089 ০1100816530 1951810 গ্রিচ্ছ প্রদর্শন করেছেণ। 


২। আবু দাউদ। 
ও। হবরত শাহ. ওয়ালিউল্লাহ. দেহলভী--মুদ্ধাওয়। । 
৪। এ _-ইকদুলজীদ। 


৫1 বর্তমানে ইজতেহাদে মত. লক বা স্বাধীনভাবে সর্ধবিষয়ে ইজ তে- 
হা করার দরকার নেই। কেবলগাত্র শতুন পতুন সমস্যার 
সমাধানকল্পে ইজতেহাপ করাই বথেষ্ট। 


সগ্তন আটায় 
ঈমান বা বিশ্বাস 


ঈমান আরবী শব্দ। এর অর্থ বিশ্বাস ব। আস্থা স্বাপন করা। 
কুয়আনের বিভিন্ন স্বানে ঈমান সম্পর্ক বর্ণনা রয়েছে । কোন, কোন, 
কাজ ঈমানের সহায়ক বা পরিচারক এবং কোন, কোন, কাজ ঈমানের 
পরিপন্থী কুরআনে তার ধিবরণ রয়েছে । 

ইসলামী শরীয়তে ঈনানের বিশেষ অর্থ হলো হযরত মুহম্মদ (সঃ) 
লোকের হিতার্থে আল্লাহ নিকট হাতে বা প্রাণ্ড হয়ে প্রচার 
করেছেন, তাত বিশ্বাস বা আম্ম। ম্বাপন করা) আভাকে এ বিষয়ে 
সতাখাদী বলে সবাস্তঃকরণে মেনে নেম্জা ; খোদাতে বিশ্বাস, ভায় চ্ 
ফেরেশভাগণে বিশ্বাস, অন্তান্থ নবী-রনুলগণ বিশ্বাস, আল্লাহর কিতাব" 
সমূহে বিশ্বাস এবং পরকালে বিশ্বাস॥ ঈমান অস্তয়ের বিশ্ব(স বা আস্মারই 
নাম এবং এর যহিঃগ্রকাশই হলো কম। 


ইসলাম ও ঈমান 


স্বেচ্ছায় এবং [বঝন। হ্িধায় খোদার আনুগত্য স্বীকা? করার নামই 
ইসলাম; কলেমা, নামায, রোজ1, হজ ও যাকাত এন প্রধান অঙ্গ । 
এ ছাড়া মনব-জীবনের এমন কেনও দিক নেই যা ইসলামের আওতা" 
ভুক্ত নয়৷ 

ইসলান এবং ঈনান যে একই বলে ধরে নেয়া হয় তার প্রকৃত 
অর্থ এই যে মুমিন বা বিশ্বাসী শ্াব্রই মুসলিম এবং প্রকৃত মুস(লম মাত্রই 
মুমিন। ইসলাম ঈমানেরই ফল। অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রকৃতভাবে আঙ্কাহ, 
এবং রগ্ুলের ওপর বিশ্বাস শ্বাপন করেছে সে কখনও মুখে খোদার 
একত্ববাদ ঘোষণা না করে এবং নামা, রোজা, হজ যাকাত গ্বং 
রঙ্থুলের জাদেশ-নিষেধ পালন না হয়ে পারে না। 


৪৮ ইসলাম ও জীবন 


কুফর এবং ঈমানের মধ্যে পাথক্য 


যে ব্যক্তি অন্তর আল্লাহ এবং তার প্রেরত নাতে বিশ্বাস স্থাপন 
করে না এবং প্র্াশ্যভাবে মুখেও তা ঘোষণ। কে না তাকে ইমলাশী 
দৃষ্টিতে কাফের খল! হয় । যে অন্তরে বিশ্বাস করে 'ন কিশ্ক বাহিক- 
ভাখে সামাজক বা রাজখৈতিক সুবিধাদি ভোগ করার জন্ত মুখে 
বিশ্বাসের কথা ঘোষণ। করেছে তাকে কাফের এবং মুনাযেদ, যোর 
মুখে এক কথা অন্তরে তিম ভাব উ৬রই বলা ষেতে পারে । নশাফেক 
কাফের অপেক্ষাও নিকৃ্ওর ; কারণ সে সব্সাবারণকে ধোকার মধ্যে 
ফেলে রাখে বা তাদের চোখে ধূপে। গিয়ে নজ কাধাসদ্ধি করে ৮লে। 
আর যে আন্তরে বিশ্বাস করেছে; মুখেও 1 ঘোষণা করেছে কিন্ত 
তদনুষায়ী কাজ করে না, তাকে 'ফাসেঞ মুমিন বল] হয়ে থাকে । 
যেমন কেউ আল্লাহত্স্থনে মনেপ্রানে বিশ্বাস কদেছে এবং শুখেও ত 
ক.লম। ইত্যা,পব মাধ্যমে ঘোষ কনে, কি নামায, রোজ ইত্যাগ। 
বাহিক কবগা কাজ ক. ন"ঃ ভ।কে "ফাসেক" বলা হর । আুতরাং 
যে অন্তরে ধিশ্বাস করেছে, মুখেও থেষণা বাগেহে এবং কাজও করেছে 
ইসলামের চে।খে সে-ই কামেল বা পুণ মুনিন। 


ঈমান খা ধিশ্ব পের মূল "ও 

অন্ন।২4 ওপ3এশান আলাল গপর ঈনান বলতে আগ্লহি 
আস্তত্বর হেঠবই এ৭ং একতে বিশ্বা+,কেই বুঝাইগ্না থাকে । আল্লাহর ওপর 
এগাবে বিশ্বাম করতে হবে যে, তিনি অতি মহান, অনাদি, অশস্ত, 
চরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তীর অস্তিত্বে আদি-অস্তের 
অবকাশ নেই। যখন কিছুই ছিল না তখন তিন ছ্থিণ্নে, এবং যখন কিছুই 
থাকবে না তখনও তিপ্নি বিরাজ করবেন ব! থাকবেন। তি'ন সর্বত্র 
এবং সর্ব! থঙম।ন। তার অস্তিত্বের স্তায় তার গুণ বলীও অনাদি 
এবং অনস্ত। তিনিম্থান ও কালের সীমানায় দীমাঝ্ধ নন। 

আল্লাহই নিখিল বিশ্বের একমাত্র স্াষট্িকর্তা ও মালিক। তিনি 
অনন্ত আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র, চত্্র-নুর্য, সাগর-সহাসাগর,। উপমাগর, 


ইসলাম ও জীবন ৪৯ 


জীবজন্ত, পাহাড়-পর্বত, তকলতা, গাছপালা! ইত॥াদি দৃশ্য ও অবৃশ্ঠ সবই 
তিনি স্ব করেছেন। তিনি সকলের একচ্ছত্র অধিপতি এবং সকলের 
পালনকর্তা ৷ তিন তন স্যষ্টির যে বস্ত্রকে বা যাকে যে ভাবে হ্ষ্ট করেছেন 
তাই তার উপ-্যাগী এবং তার জন্ত মঙ্গলজনক মনে করত হবে । 

আল্লাহই বিশ্বজগতের একমাত্র পরিচালক ৷ তার হকুমেই চশ্্র-সুর্য 
উঠত হয় এবং অন্ত:মত হয়। তারই আদেশে জীব-জস্ত, তরু-লতা 
জমলাভ করে এবং মুত্াবরণ করে থাকে । তিন ইচ্ছাগম্ন এবং তিনিই 
বিশ্বের প্রতিপালক মহাপ্রভু । তশার কোনও হুকুম বা ন্যায় বা অগ্তায় 
অধিচারপ্রস্থত নয়। তিনি যা করেন বই স্ষ্টির মঙ্গলের জন্ত মনে 
করতে হবে। 

আল্লাহ. এক এবং আদ্বতীয় এবং একমাত্র তিনিই উপাসনার যোগ । 
তিনি ব্যতীত অন্ত কোনও উপাসও তেই বা উপাসনার যোগ্য কেউ 
নেই। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি অন্ত কেউ হতে জগ্মলাভ 
করেন নি এবং কাউকে জ্ঘদান করেন নি। কেউ তার সমকক্ষ নেই, 
তার কোন অংশীদারও নেই ১ তিনি একক, সদ] বিগ্ভমান। তিনি সর্ব 
শক্তিমান ও পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু ও দাতা । তিনি যা ইচ্ছা তাই 
করতে পারেন এবং করেন। জগতের সব কিছুই তার ইচ্ছায় হচ্ছে। 
তিন সব কিছুই জানেন, দেখেন এবং শোনেন । ক্ষুদু হতে ক্ষুদ্রতর 
প্রনাণু গন্ধ হতে গুপ্ততর করনা এবং ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর শব তার দেখা- 
শোনা এবং জানার বাইলে নগ্ন । তিনি সংগুণাবলীতে গুণাঙ্থিত এবং 
যাবতীনন অসংগুণাবলী হতে পবিত্র। তিনি যাকে যা দান করেন, 
অনুগ্রহ ক.রই করেন। কিছুই তার পক্ষে কর্তব্য নয়। তিনি পাপের 
শান্তি ও পুণ্যের পুরস্কার দেন, কিন্ত কোনটিতেই তিনি বাধা নন। 
তিন নিরাকাঙ্ষী এবং সকল অভাবের অতীত । 


এসব গুতণর আধার সবশভ্তিমান খোদাতালার ওপর বিশ্বাস রাখার 
ফলে বিশ্বাসী ব্যক্তির জীবন খোদার হুকুমেরই অধীন হয়ে বায় 
সে কখনও তার হুকুমের ব্যতিক্রম কিছুই করতে পারে না। পক্ষান্তরে 


৬ ইসলাম ও জীবন 


সে সবশঞ্জিণান খোদাতালাকে নিজের প্রঙ্জ ও অত দয়াজু গালনকর্তা 
মনে করে হদয়ে এক অপূব শক্তি অনুভব করতে থাকে এবং খোদার 
প্রেমে ও আত্মবিশ্বাসে তার মন ভরে ওঠে । 


শেরক 

খোদায় একত্ে বিশ্বাসের বিপরীত হলো শেরক। খোদা ছাড়া 
অন্ত কারও উপাসন। কর! জঘন্তক রকমের শেরক,; যেমন - পাথর, বৃক্দ, 
কোন জীব মূতি, কবর, চন্দ্র, সুর্য বা প্রাকৃতিক যেকোন জিনিসকে 
খোদা মনে করে উপাসনা! করা ; কাউকে খোদার অংশীদার মনে করে 
উপাসনা কর! বা একে অন্থের উপাসন। করাও শেরক। আবার নিজের 
আত অধগ মনোবাস্থার তাবেদার হওয়াকেও কুরঅ।নে শের,ক বল। হয়েছে । 
(২৫ £৪৩)। এর অর্থ বিশ্বাসী ব্যক্তি একমাত্র খোদারই তাবেদার হবেন । 
তিনি নিজ কুপ্রবৃত্তর তাবেদার হতে পারেন না । আবার কাউকে মান- 
ইচ্ছ.তর মালিক বা জী'বকা দানকারী বলে মনে করাকে ও গের.ক বলা 
যেতে পারে । কেউ কারও ক্ষত করতে পারে বা ম্বতা ঘটাতে পারে 
বলে বিশ্বাস করাও শেরক। কোন লোককে অধিক মমতার অধিকারী 
থলে বিশ্বাস করে তার তশবেদার হয়ে পড়াকেও শেরক বলা যেতে 
পারে। শেরক মহাপাপ ॥ কুরআনের মতে খোর্দাতাল। শেরক ক্ষম। 
করবেন না, এছাড়া অন্ক সব পাপের অন্ধ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষম। 
করে থাকেন (82 ৪৮)। 

ব্রিত্ববাদ বা খোদার মধো পিতাপুত্র ও পরনাত্মার মিলন (01015) 
কেও কুরআন শেরক বলে উল্লেখ করা হয়েছে (৪ 8৭১) । “খোদার 
পুত্র থাকার মতবাদকে” কুরআনে পরিফকারভাবে একটি অবাঞ্ছিত 
কযসনা এবং শেরক বলে ঘোষণা করা হয়েছে; কারণ, তিনি 
কাউ:ক জন্ম দেনন।; এট! ভার পক্ষে শোভনীয়ও নয় যে তিনি পূত্র- 
সঞ্জান গ্রহণ করবেন । কারণ, তিনি ধখন কোন কাজ করা মনম্থ ধরেন 
তখন ভিনি সে মর্মে হুকুম দেয়া মাত্র তা সম্পাদিত হয়ে যায় (১৯ ই৯২)। 


ইসলাম ও জীবন ৫১ 


মের.ক মানুষকে দুবল করে দেয্প এবং তাকে এক কাল্পনিক দাসত্বের 
অধীন করে রাখে । ফলে তার মনোবল ভেঙ্গে ধায় এবং তার নৈতিক মান 
শোচনীয় পর্যায়ে নেম আসে । ভাকে সব সময় সন্দিগ্ধ হয়ে বিচর" 
করতে হয় এবং মনোবল নিয়ে সে কিছু করতে পারে না। 


খোদার অস্তিত্বে এবং একত্বে বিশ্বাসের ভাতৎপধ 


তাগুহীদ বা খোদার একে এবং অন্তিত্বে বিশ্বাসীদের মনোবল 
অটট ও সুদৃঢ় । তারা সর্বকালে এবং সর্বক্ষণ এক ধোর্দ। বাতীত অন্ত 
কাউকে ভয় করতে জানেন না বা কারও নিকট মাথা নত করতে রাজী 
হন না। কারণ ভারা জানেন এক আল্লাহই সর্বক্ষণতার অধকারী। 
আল্লাহ ছাড়া অন্ত কেউ কারও উপকার বা অপকার করতে পারে না। 
তাই হযরত গুজাদ্দেদে আল.ফে সানীর সায় বিশ্বাসী মুস,লম নাথ। নত 
করে প্রবন প্রতাপাহ্িত মুগন সপ্রাট জহাক্গীরকে কুণিশ করতে রাজী হননি, 
তার চেয়ে কারাবরণ করাকই তিন উত্তম মনে করেছিলেন। 
খোদাতে বিশ্বাসগন যে কেবন কোন মানুষ এবঃ সর্বপ্রকার সচেতন ও 
অচেতন পদার্থের গে'লামি হতে মুক্ত ত] নগ্ন, তারা অতি শক্তিশালী 
প্রাকৃতিক শক্তিসমুহর প্রভাব হতেও মুক্ত ।১ একই খোদার আনুগত্য 
স্বীকার ব্যতীত অন্ত কারও আনুগত্য খীকার করা যার না বলে তারা 
মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। তারা মানুষের মধো সামা ও এঁকোর 
ভাব লক্ষ্য করতে পারেন $ কেননা মানুষ একই খোদার স্ছঃ এবং 
তাই পরম্পর সমান এবং একই বাধনে আবদ্ধ। উৎপীন বা পরাধীনতার 
প্লানি তারা বরদাস্ত করতে পারেন না। তশার। আত্মসম্মান ও আত্মমর্ধাদা 
বোধে সচেতন । 


প্রকৃত বিশ্বাসী খোদার ছষ্ট জাতি একই শৃংখল। এবং নিয়মের অধীন 
বলে উপল্ধি করতে পারেন ; সজীব-নিজাঁব সমগ্ত জাগতিক পদার্থ যে 
একই নিয়.মর অধীন হয়ে চলছে তা তারা লক্ষ্য করেন। তারা লক্ষ্য 
ফরেন, চন্দ্র, সূর্য, তারকামণডলী প্রভৃতি একইভাবে উদিত ও অন্তমিত 
হচ্ছে ; খোদার একই নিয়মতম্ষের অধীনে লবাই চলছে। তারা ঘুখতে 


&ই ইসলাম ও জীবন 


পারেন এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, একই সর্বশক্তিমানের ইচ্ছার 
অধীন চ্ছঃ জাতি একই নিয়ম রক্ষা করে চলেছে । একে কুরআনে ফেতরাত 
বলা হয়েছে । খোদার অন্ত কোনও সংশ'দার থাকলে এ নিয়মের নিশ্চয় 
ব্যতিক্রম দেখা দিতো (২১ £ ২২); ক্ষমতা বণ্টনের ফলে বা ক্ষমতা গন্ধের 
ফ:ল জাগতিক নিয়মের ধারায় নিশ্চন্ন বাতিত্রম সংঘটত হতে। (২৩ £ ৯১)। 
কুরানে এ বিষয়ে বিশনভাবে যূজি দেখান হয়েছে । বিশ্বাসিগণ তাই মনে 
করেন যে, খোদা ভর অস্তিত্ব, ব্যক্তিত্বে যাত) গুণাবলী,ত (সেফাং) 
এবং কার্ধাবলীতে (আফ-আল) এক এবং অদদ্বতীয়। 

বিশ্বাসী মানুষ যেমন অ।তআ্সম্মানবোধে উদ্দদ্্ধ এবং অশীম সাহসের 
অধিকারী হতে সক্ষম হন, তেমনি তিন নিরহঙ্কায় ও বিনয়ীও বচে। 
ধন-দৌলত, মান সম্মান, ক্ষমতা সবই খোদার দান ও অনুগ্রহ বলে তিন 
মনে প্রাণে বিশ্বাস করে থাকেন। তাই তিন অবনত মন্তুকে সবশক্তিমান 
বিশ্বপাল,.কর নিকট করুণ! ভিক্ষ। করে থাকেন এবং অন্তরের অন্তঃস্থল হতে 
তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। 


মানুষ খোদার স্থষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব এবং তারই প্রতিনিধি 


কুরআনে মানুষকে প্রথিবীতে খোদার খলীফা বা প্রতিনধি বলে 
আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাই সমস্ত পৃথিবী তার কতৃত্বাধীন করে 
দেয়া হয়েছে । সে জলে স্থলে-আকাশে সধত্র তর ক্ষমতা এবং জান- 
গরিমা প্রদর্শন করতে সক্ষম হচ্ছে। স্থা্টকর্তার নির্দেশে সমস্ত জাগতিক 
পদার্থ তারই কাজে নিয়োজিত রয়েছে । সে প্রকৃতির পৃঞ্জারী বলে কি 
করে প্রকৃতির ওপর নিজ্জ প্রাধান্ত বিস্তার করতে পারতো ? সে চশ্র-সুর্ধকে 
খোদার স্থঃ আজ্ঞাবহ মনে না করে বদ বিভিন্্ শক্তি বলে পূজা করে তবে 
সেকি করেখোদার খলীফ বা প্র“তনিধি হিসেবে ভার্দের ওপর গুভুত্ব 
বিস্তার করতে সমর্থ হবে? অপরপক্ষে খোদার খলীফ। হিসেবে তারই 
প্রদত্ত-শ-ক্ত এবং জ্ঞান বলে সে তাদের ওগর গ্রভুস্ব বিস্তার করতে সাহসী 
হবে এবং ভাবাধেগে ও কৃতজ্ঞতাভরে খেদার মহিমার বথা ঘে,ষণা 
করতে ঘাকবে। 


ইসলাম ও জগবন ও 


বিশ্বাসী মানুষ খোদার খলীরধা হিসেবে তারই গুণে গুণাহিত হতে 
চে! করেন ' তিনি ধেনন খে ' দার পরধ্ করুণ! এবং দয়া প্রত্যাশা করেন 
তেমনি অপক্ষের প্রতিও ক্ষ এবং দর প্রদর্শন কর? নিজ কর্তব্য বলে মনে 
করে থাকেন। খোদা রাবব,ল আলামীন বা বিশ্বের প্রতিপালক । তিনি 
তার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে খোদাভালারই সন্তষ্ট বিধানের জন্ত জনকল্যণ সাধনে 
আত্মনিগ্নোগ কর আত্মক শাস্তি ও আনন্দ লাভ করে থাকেন। 

তওহীদে বিশাসী ফ্লানুষ পবির বা বিশুদ্ধ জীবন-যাপন করতে সর্বদা 
সচেষ্ট থাকেন। খোদাতে তার দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলে তিনি যে কোন 
অবস্থায় হতোদাম বা নিরৎসাহ হতে জানেন না। কারণ, তার বিশ্বাস 
খোদাতাল। যখন যা করেন তা তার বান্দার ভালোর জন্বই কষে থাকেন। 
আল্লাহ্‌, অতি দাত। এবং দয়লু এবং তাই তিনি যে কোন অবস্থায় আশায় 
বুক ধেঁধে ধৈর্য ধারণ কর থাকেন এবং অবিচলিতভাবে খোদার বিধিনিষেধ 
পালনে রত থাকেন । 

তওহীদের বানী হযরত মুহলদ (সঃ-এর শিক্ষার মুল কথা । তা 
ইসলাগের চাবকাঠি। অপরাপর বিশাস, বিধি-নিষেধ এ ভিত্তির গুপর 
প্রতিষ্ঠিত । একে বাদ দিলে ইসলামের আর কিহুই থ'কে ন' | 


টাক] প্রগর্দ এবং গ্রন্থযলোচনা 


১, মওলনা মুহ'্রদ আলী--[75 চি11101 06 19150, 


অইটুম জধ্যায় 


স্বগীয় ফেরেশতায় বিশ্বাস ও কিতাবে বিশ্বাস 


ফে়েস্ভায় বিশ্বাস 


বিশ্বাসী মুসলিম হতে হলে মানুষকে খোদার স্কট ফেরেশতাদের 
অস্তিত্বেও বিশ্বাস করতে হবে। তীদের প্রতি বিশ্বাস বলতে ব্ঝায় যে, 
তারাও আল্লাহর স্া্ট । তার! নূরের তৈরী । তাদের সংখ্য। আল্লাহ. ব্যতীত 
কেউ জানে না। তাদের আহার-নিদ্রা নেই । তাদের কাজ সর্বক্ষণ আল্লাহর 
এবাদত বা উপাসনা করা । তারা আল্লাহর আদেশ পালনে সর্বদ! তৈরী 
থাকেন। তীর! পুরুষও নন, শ্রীলোকও নন । তারা খোদার ইচ্ছায় 
যে কোনও ব্বপ গ্রহণ করতে পারেন। তারা কখনও আল্লাহর হকুম 
অমাচ্াা ফরেন না, করতে পারেন না। আল্লাহর হুকুম পালন করাই 
তাদেকর একমাত্র কর্তব্য । কুরআনে বল৷ হয়েছে, “আল্লাহ্‌. যা তাদের 
হকুম করবেন তর! তা অমান্ত ক-রন নাঃ তারা ষে যেভবে আন 
সে সেভাবে কাজ করে থাকেন (৬৬৪৬)। তাদের কোন কিছুর 
ভেগাভেদ করার ক্ষমতা নেই । মানুষের চায় তাদের কোনও কাজ 
করার স্বতগ্ত্র ইচ্ছা বলতে কিছু নেই। 

ফেরেশতাদের চারজন সবশ্রেষ্ঠ : বথা-- হযরত জিব্রাঈল আঃ), হযরত 
নীকাইল (আঃ), হযরত আজরাঈল (আঃ) এবং হযরত ইস্গরাফিল 
(আঃ)। হযরত জিন্লাইলের কাজ ছিল নবীদের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী 
পৌছিয়ে দেয়া । হযরত মীকাঈলের কর্তবা জীবের জীবিকার ব্যবস্থা 
করে দেওয়া ; হযরত আজরাঈলের কাজ হলে জীবের জান কবয বা বেন 
করে স্বৃত্যু ঘটান এবং হযরত ইসরাফিলের কাজ শঙ্গ মুখে নিয়ে আল্লাহ র 
হকুঘের অপেক্ষায় থাকা এবং খোদার আদেশ পাওয়া মাত্রই শিঙ্গায় 
কুকার দান এবং এর সঙ্গে সঙ্গে কেয়ামত আর হয়ে ফাবে।. এ চারজন 


ইলা ও জীবন | ৫৫ 


ফেরেশত। ব্যতীত খ্বানুষের ভালমন্দ কাজ লিগিবন্ধ করার জন্ত প্রতেঃক 
লোকের সঙ্গে কেয়ামান-কাতেবিন নামে দুই ফেরেশতাও রয়েছেন 
(৮২ $ ১০ --১২)। 

ফেরেশতাগণকে আঙ্গরা চর্মচোখে দেখতে পাই না সতা ; তবে দেখতে 
পাই না বলে তাদের আন্তত্বে অস্বীকার করতে আমরা পারি না, কারণ 
কোনও জিনিসকে না জানা বা না দেখ। তাক্ব না থাকার প্রমাগ নয়! 
পানি ও বাতাসের মধ্যে বহু জীব ও জীবাণ, রয়েছে যা আমরা 
সাধারণভাবে দেখতে পাইনে, যঙ্ধের সাহাযো দেখতে পাই । যখন বঙ্গের 
আবিষ্কান্ন হুগ্ননি তখন কি তারা ছিল না? অনুরূপভাবে গ্যাসের সন্ধান 
লাভের পূর্বে গ্যাস ছিল না বলতে পারিনে । কুরআন-হাদীসে ফেরেশতা- 
দের সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে । কুরআন-হাদীসে বিশ্বাপ শ্বাপনের পর 
তাদের প্রতি অবিশ্বামের কোন কারণ থাকতে গারে ন।। 

আল্লাহ, যখন মানুষ স্ছা্ট করতে ইচ্ছা করেছিলেন, তখন ফেরেশতাদের 
কাছে তার সে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন (২£৩০; ১৫৪২৮; 
৩৮ £৭১)। এ থে? বোঝা যায় যে মানুষের স্বষ্টির পূর্বে ফেরেশতাগণ 
বিদ্থমান ছিল এবং কিছু প্রাকৃতিক জগং ও মানব স্কষ্টির সাথে জড়িত 
ছিল তার সাথে তশদের কোন না কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল । ফেরেশ- 
তাদের মাধ্যমেই যে খোদায়ী হচ্ছ। প্রকাশ লাভ করে থাক তার 
ইঞ্গিতও কুরআনের আয়াতসমূহে রয়েছে । তশাদের বদি খোদার ইচ্ছার 
বাহকক্পপে পরিগণিত করা না হয় তবে তাদের কাছে খোদার ঘানুষ 
ছাট করার ইচ্ছা প্রকাশ করার কোন অর্থই হয় ন1। 

মানুষের জাধ্যাত্বিক উন্নতি সাধন করাই ফেরেশতার কাজ । ফেয়েশতার 
মাধামেই শ্বগায় বাণী লাভ ধরা সম্ভব ছয় এবং ম্বগীর বাণী দ্বারা 
মানুষ জাধাতিক জীবন কি ত1 বুষতে পাঁরে এবং সে তার অন্তনিহিত 
শক্তর বিকাশ সাধন করে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হতে 


সমর্থ হয় ।* 
ফেরেশতাগণ থিশ্ববাসীদের বিপদে সান্বন। দিয়ে ৭ কেন (৪১ 2৩০); 


তারা বিশ্বাসীদের সাহাব্যার্মে ভাদের পক্ষ বিরদ্ধে ঞ্েসিত হন 


৬ ইসলার্জ ও জীবন 


(৩ £ ১২৩, ১২৪; ৮8 ১২)। তারা মহানবী তে৩ £ ৫৬) এবং বিশ্ববাসী" 
দের জন্ত (৩ £ ৪৩) খোদার কাছে প্রার্থনা করেন এবং বিশ্বাসী-অবস্থাসী 
মকলের জন্ত খোদার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে থাকেন (৪২ £ ৫): এধং 
শেষ বিচারের দিন তারা মানুষের পরত্রাণের জচ্ত খোদার কাছে 
আুপারশ করবেন (0৬ £ ২৬)। 

প্রত্যেক ভাল এ২ং মহান কাজ ফেরেশতাদের অনুপ্রেরণারই ফল। 
সুতরাং ফেরেশতাতে বিশ্বাস বলতে প্রত্যেক ভাল কাজ করাৰ ইত 
বা প্রেরণাফে সর্বাস্ুঃকরণে গ্রহণ করাকেই বুঝি, থাকে | 


থোদাপ্রদত্ত কিভাবে বিশ্বাস 


বিভিন্ন যুগে মানুষের পাথিব এবং পারলোৌকিক উন্নতি বিধানের 
জগ আল্লাহ, তার ম:নানীত নবীদের মাধামে যে সব কিতাব বা 
গ্রন্থ পাঠিয়েছিলেন সেদবের ওপর বিশ্বাস ম্বাগন করাও ঈমানের এক 
অবিছেদ্দ্য অঙ্গ । এসব গ্রন্থের মন্ধ্য যেট যে-যুগে যে নবীর ওপর 
ম!নুষের পথপ্রদর্ণক হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছিল সেটি সে যুগের জন্ত সম্পণ 
উপযোগী ছিল এবং তার বর্ণনাও সম্পর্গ সত্য বলে বিশ্বাস করতে 
হবে। অতঃপর যুগের ফিতাবপ্রাপ্ধ লোকগন কর্তক ত' বিকৃত করা হলে 
ব| কোন দুর্ঘটনায় তা বিনষ্ট হয়ে গেলে অথবা সভ্যতার ত্রম বকা'শতর 
ফলে তার যুগ শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ, নতুন কিতাব (সংস্করণ) পাঠি'য় 
দেন। এব্সপ কিতাবের সংখা অনেক, তবে সেগুলোর মধ্যে চারটি হলো 
প্রধান; যথা--হযরত মু! (আই)-এর তোঁরাত, হযরত দাউদ (আঃ) 
এর জবুর, হযরত ঈসা (আঃ)-এর ঈঞ্জল এবং হযরত মুহন্মৰ (সঃ)এর 
কুরআন । কিতাবসপ্গুহের মধ্যে কুদআন সংশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেব গ্রন্থ । 
এতে পূর্ববর্তী কিতাবসমুহের সত্যসমূহ এবং ভবিষ্যৎ মানব-জীবনের 
সন্নশ্তাবলী সমাধানের অতাবশ্যক সুত্রসমূহ স নবশিত রয়েছে । 

কুরআনের পূর্বেকার কিতাবসমুহের মধ্য কোনোটি কোনো বিশষ 
গোত্রের জন্য, কোনোটি কোনো! বিশেষ ম্বানেল জন্য এবং কোনোটি 
কোনো বিশষ যুগের জন্ত প্রেরিত হয়েছিল; কিন্তু কুরআন অবতীণ 
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হয়েছে সমস্ত বিশ্বের মানুষের জন্ত এবং চিরকালের জন্ক। কুরআন 
হযরত মুহশ্দ' (সঃ)এর ওপর যেভাবে এবং যে পরিমাণে অবতীর্ণ 
হয়েছিল তা হুবছ আজও বিদ্মান রয়েছে । এর বিন্দুমাত্র রদবদল 
হয় নি। 

ধর্সর মূলনীতিগুলো একই ছিল এবং রয়েছে । কুরআনে এ নীতি- 
গু;ল। বিশদভাব বণিত হয়েছে এবং এত পূর্ববতীঁ জাতিসমূহের 
ইতিহাসের নজর গেশ করা হয়েছে । এ নীতিসমূহ বিশ্লেষণ এ-ং পূর্ব- 
বর্তী ইতিহাসের নজির পেশ কবতে গিয় কুরআন পূ€বতাঁ কিতাব 
সমুহে সময়েব সাথে যে-সব দোষক্রটি ঢুকে পড়ছিল তা বিদুবিত 
করেছে । 


বাইবেল এবং অন্যান্য ধর্মগ্রঙ্থে নবী'দর সম্পর্ক এমন সব অশোভন 
এবং কল্পিত কথার বর্ণনা রয়েছে যা কোন খে.দাপ্রদর্ত কিতাবে থাকতে 
পাবে না এবং ধ! প্র.তাক শিক্ষিত ধর্মভীর লোকের কাছে বিসদৃশ্য মনে 
হবে । উদাহরণ স্বরূপ কোন নবী।ক খোদার পুত্র বলে আখ্যায়িত 
করা, কোন নবীকে মিথাবাদী বা যৌন অগ্পরাধে অপরাধী বলে উ'ল্লখ 
কর! ইত্যাদি বিষয় ইঞ্জিল বা অপরাপর মুল্ধর্মগ্রন্ে ছিল না; অথঢ 
পরবতকালে এ সব বির ধর্মগ্রদ্সমূহে স্থান লাভ করেছে । কুরআন 
নবীদের সম্পর্কে এমন সব অবা্ত বিরতি নাকচ করে দিয়েছে, যায়! 
এ সব ধর্মপুস্থচ স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে বিকৃত করেছে তাদের সম্পর্কে 
কুরআন বলেছে, “তি র' অভিশপ্ত যারা নিজের হাতে কিতার লিখ 
বুল যে এ খোরদ্দারই কিতাব (২১ ৭৫)। 


কুরআনে মানুষের জগ্ব হ'ত মুতু! পর্যস্ত জীবনের প্রত্যেকটি খু টি- 
নার্টি কাজের বিধান ও আদর্শ যে রকম বিশদভাবে পাঙয়া ধায় অন 
ধর্মগ্রন্থে তেমন পাওয়া যায় না। 


উল্লিখত করনে হ্ৃুরআন অনুসরণের পর অগ্যান্ত ধর্মগ্রছসমুহে মানুষের 
জন্য অনুসরণীয় ও পালনীয় তেমন কিছু বাকী থাকেনা । তাই ধিনা 
দ্বিধায় বলা যেতে পারে ঘে, কুরআন সবশেষ ও লর্বতরেষ্ঠ গ্রন্থ এবং তা 
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অঙ্গান্ত ধর্মগ্রস্থসমূহকে নন করে দিয়েছে বা সেগুলোর যূগের সমাপ্তি 
ঘোষণা করেছে। 


টীকা প্রসঙ্গ ও গ্রন্থপরিচিত্ডি 


১, মওলানা মুহন্দ আলী-৮10/5 ত118102 01 1212, 
এঁ এ 
রী ী 
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নবম অধ্যায় 
নবী-রসুলে বিশ্বাস 


নবী ও রল্গুলের অর্থ 


রঙ্ছল শব্দের অর্থ প্রেরিত। যিন মানুষকে আলাহ র মনোনীত 
পথপ্রদর্শক করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ওহী বা এঁশীবাঙ্গী ও 
কিতাব সহ মানুষের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন ভীকেই রস্থল বলা হনে 
থাকে । নবীর অর্থ সংবাদদাতা । যিনি আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষকে 
ওসীর মধ্যম আল্লাহর মনোনীত পথ প্রদর্শন করেছিলেন তাকে নবী 
বলা হয়। সুতরাং প্রতাক রক্ছুলই নবী । কারণ, তর ওহী ও ফিতাব 
উভয়ই ছিল । সকল নবী রশ্ুজর ওপর বিশ্বাস শ্বাপন করাও ঈমা,নর 
অংশবি'শষ । 

আল্লাহ যৃগে যুগে মানুষের হেদায়েতের জঙ্ক অর্থাৎ আীবন-যাপনের 
ব্যাপারে আল্লাহর মনোনীত পথপ্রদর্শন করার জঙ্গক এবং তা হাতে" 
কলদম শিক্ষা! দেওয়ার জচ্চ ধহ নবী এবং রস্কুল পাঠিয়েছিলেন । তারা 
সকলেই মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদের মহান শিক্ষা, পবিত্র জীবন-ধাপন 
পদ্ধতি ও আল্লাহর সন্তষ্টি বিধানের সন্ধান দিয়েছিলেন । তারা সকলেই 
ছিলেন নিশ্পাপ এবং সকলেই আদর্শ জীবন-যাপন করছিলেন । হয্ধত 
কদম (আঃ) সর্বপ্রথম নবী এবং সবশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং রসুল 
ছিপিলন হযরত মুহম্মদ (সঃ) তারা কখনও আল্লাহর আদেশ লংঘন 
করেননি, তারা তশদের ক্রট-বিছ্ভাতির জঙ্ছ অর্থাৎ ভুল বা বিস্মতির 
জন্য তা ককণ। ভিক্ষা করেছেন বা! তার আশ্রায় চেপেছেন। কিন্ত 
সাধারণ মানুষের ভ্ঞায় তশারা জেনে-শুনে সরাসরি খোদার নির্দেশিত 
কোনও হুকুন অমান্ত করেন নি। যেষন হযরত আদম (আঃ) তার 
ভুল ব' বিস্মতির জন্তু খোদার করণাপ্রার্থী হয়েছিলেন; কিন্তু মহান 
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আল্লাহর আদেশ লংঘন করে নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকট যাওয়ার কোন 
পরিকগ্ননা তার ছিল না (২০ ৪ ১১৫)। এ জন্তই খোদাতা'লা তশর 
প্রার্থনা বা ক্ষণ প্রার্থনা কবুল করেছিলেন । নবী রস্থুলদের জীবনের 
আর একট লক্ষণীর বিষয় এই যেঃ তারা নবুয়ত লাভের পুবেও 
শেরক মুক্ত ছিলেন; আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউ.ক শরীক করে তার উপাসনা 
করেননি বা কোন নীতি বিগহিত কাজ করেন নি। যেমন দেখা যায় 
হধরত মুহণ্ঘন (সঃ) বাল্যাবস্থায়ও ব্যভিচারী আরবদের পুতুল পৃ 
এবং মগ্ঘপান, জুয়া ইত্যাদি ব্যভিচার হতে সম্পন মুক্ত ছিলেন (৫৩ £ ২)। 


হযরত মৃহন্মদ (স:)-এর অলৌকিক শক্তি 

নবীদের জীবনে অলোৌ।'কক ঘটনাও ঘটতে! । তারা গহী ব্যতীত 
অলোকিক ক্ষ্তারও অঞ্ধিকারী ছিলেন । তশদের সে ক্ষমতাও খোদী- 
প্রদত্ত | তা তারা বিশেষ সময়ে এবং কাজে দেখয়েছু-লন 1 যেমন হযরত 
মুসা (আঃ) যাদূকরহদর যাদু ন্ট করার জন্ত তার অলোকিক ক্ষমতা 
প্রদর্শন করে তাদের যাদুর প্রভাব বিলুপ্ত করে দিয়েছিলেন । এ-রকম 
অ.লাকিক ঘটনার কথা ধর্ম বশ্বাসী শ্ুফী-দরবেশদের জীবন-কাহিনীতেও 
রুযনহে । তদের অলোকিক শক্ত সাধারণতঃ কেরামত বলেই 
পরিচিত । তবে অলোকিক ক্গমত। দেখান নবীদের মুখ্য উদদ্বশ্য ছিল না । 
মানুষকে জুপথ প্রদর্শন করে তাদের কল্যাণ সাধন করাই তশাদের 
মুখা ব্রত ছিল। তাই তাদের মুল অবলম্বন ছিল খোদাপ্রদত্ত ওহী । 
ওহী ছিল নবীদের জীবনের সবচেয়ে বড় অহলাকিক শর্ত এবং অবলম্বন । 

হযরত মুহপ্রদ (সঃ):এর জীবনের সবচেয়ে বড় অলৌকিক 
শক্ত হলো কুরআন । কেননা তার সঙ্গে যে কোনও দিক দিয়ে তুলন1 হতে 
পারে এমন কোন গ্রন্থ কেউ আজ পর্স্ত রচনা করতে পারে নি। তাই 
কূরমান হযরত মুহল্সদ (সঃ)-এর জীবনে এক শ্রেষ্ঠ অলৌকিক শক্ত এবং 
সম্পদই বটে। ত।বাক্তি. পর্রিবার, সমাজ, জাতি এবং দেশের পরিবর্তন 
সাধন করতে সক্ষম হ'য়ছিল। তা মানুষের নৈতিক, আত্মিক ও মানসিক 
উদ্নত্তি সাধন করেছিল ; তার প্রস্তাব অন্ত যেকোনও নবীর অলোকিক 
প্রভাবের চেয়ে শত সহত্র গু বেশী ফলপ্রক হয়েছিল। ১ 
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যুগে যুগে মানুষের কাছে নবী এসেছিলেন ; আসার প্রয়োজন ছিল 
এমন কোন জাতি ছিন না যার কাছে গথপ্রদর্শনকারী (নবী বা রসুল) 
প্রেরিত হর নি (১০ 2 8৭)। নবী-রস্ুুলর্দের সঠিক সংখা। জানা যায় না। 
কুরআনে মাত্র পঁচশ জনের নামের উল্লেখ আছে। এক হাদীসে নবা 
ও রস্ুলদের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
তাদের মধ্যে তিন শত প.নর জন ছিলেন রম্ুল।২ 

ওহী বা এঁশীবাণী মহাপুরুষ,দর মাধ্যমই মানুষের কাছে প্রকাশ 
লাভ করেছিল । এশী বাণীতে বিশ্বান্ন স্থাপন করা ঈণানের এক 
প্রধান অঙ্গ । স্থুভরাং যে-সব মহাপুরুষদের মাধামে এঁশীবাণী লোক- 
সমাজে প্রকাশিত হয়েহিল ত*।দের প্রত বিশ্বাস স্বাপন করাও ঈমানের 
অঙ্গ বিশেষ । তাই কুরআনে খোদার প্রেরিত ফিতাবে বিশ্বাস স্বাপনের 
সঙ্গে নকল নবী-রগুলের প্রতি বিশ্বাস শ্বাপুনর কথাও বল হল়্েছে 
০২ ৪ ৯৭৭, ২৮৫) । | 

নবী-রসুলগণ কেবল স্বগয় বাণীর বাহক ছিলেন না, তারা লে 
বাণী কিভাবে বাস্তবক্ষেত্রে রপারিত হতে পানে তার ন'জরও লোকসমক্ষে 
পেশ করেছিলেন। তাই তশাদের আদর্শ তাদের অনুসারীদের হয়ে জীবন্ত 
বিশ্বাসের অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলে এবং তাদের জনে সতাফারের 
পরিবর্তন মাধন করে থাকে । 

মানুষের মধ্য হতেই নবী-রস্ুল মনোনীত হয়েছিলেন ; কেননা মানুষ 
নবীর মাধ্যমেই মানুষের আধ্যাত্মক ও এঁহক উন্নত বিখান সম্ভবপর 
মহাপুরুষদের শিট এশবাণী পৌহানে। হলে। ফেরেশতার কাজ । ফেরে- 
শত] নূরের তৈরী এবং মানুষ হতে সব দিক দিয়েই ম্বতগ্র। তাই 
ফেরেশতা মানুষের পথগ্রদর্শক হতে পারে না। এযুজিও কুরআনে 
দেয়। রয়েছ, “যদি পৃথিবীর অধবাসিগণ ফেরশতা হত্ডা এবং মানুষের 
সভার পৃ.থবীতে চলাফের। কর.তা, তবে আ.ম অসমান হতে তাদের 
নিকট ফেরেশতা পাঠাতাম (১৭ 2 ২৪) 1 “আমি তোমাদের নিকট 
তোমাদের মধা হতেই একজন রন্গল (মনোনীত করে) পারি ছ, তিনি 
তোমাদের আমার বাণী পড়ে শোনাবেন, তোমাদেক্স বিশুদ্ধ কক্সধন এবং 
ফিতা ও জান শিক্ষা দেবেন (২ ৪২৫৯) ইত্যাদি । ্‌ 
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নবীদের চারিত্রিক গুণাবলী 


নবী-রগ্ুলদের চারিত্রিক গুণাবলী এবং তাদের নিকট প্রেরিত ওহী 
ও কিভাবই তাদের নবুয়তের প্রকৃত নিদর্শন । তাদের অতি উপ্নতমানের 
চক্লিত্র এবং কিতাব জগন্বাসীর নিকট ছিল এক অতুলনীয় বিষয় । মহা" 
নবীর চরিত্র এবং কুরআনের অলোকিকত্বও তার নবুয়তের সাক্ষ্য বহন 
করেছে । কুরআনে ধল। হয়েছে, “সমস্ত মানুষ এবং জিন একত্রিত হয়ে 
এবং একে অপরের সাহায্য নিয়ে চেষ্টা করলেও কুরআনের স্কায় একটি 
গ্রন্থ) তৈরী করতে সক্ষম হবে ন!। (১৭ & ৮৮) “এবং আমি আমার 
বান্দার (মুহন্দদ সঃ) নিকট য' পাঠিয়েছি সে সম্পর্কে তোমাদের যদ কোন 
প্রকার সন্দেহ থাকে তবে এর ন্ার এক নমুনা রচনা করো তা (২ £২৩); 
তবে তোমরা কখনও তা করতে সক্ষম হবে না (২ ৪২৪)৮। 

মহানবীর জীবনী লেখক প্রসদ্ধ গ্রন্থকার বস ওয়ার্থ স্মিথ, কুরআন 
সম্পর্কে বলেছেন, “এ একটি অলৌকিক বস্ত বলে মুহন্বদর (সঃ) দাবি 
করতেন--এ একটি অ.লীকিক বস্তই বটে”? তিনি আরও বলেছেন, 
“যদি এশী ক্ষমতাবলে রাজ্জাশাসন করেছেন বলে কেউ দাবি করতে 
পারেন তবে তিনি হলেন একমার হবরত মুহন্লদ (সঃ)? 1৩ 


খতমে নবুয়ত ব1 নবুয়তের সমাপ্তি 


হযরত মুহন্র? (সঃ) ছি;লন সর্বশেষ নবী । তার পরে আর কোন 
নবী আসবেন না বা আনার প্রয়োজন হবে না। মহানবীর মাধামে 
ধে মানব-জীবন দর্শন রচিত হয়েছে এবং জীবন-যাপন পদ্ধতি রচিত 
হয়েছে তা যুগ-যুগান্তর ব্যাপী মানুষের উপযোগী থাকবে । তাই ইসলামী 
সমাজ বাবস্থকে গতশীল ব্যবস্থা বলে আখ্যারিভ করা হয়েছে । তাই 
মহানবীর মাধ্যমে নধুষতের সমাপ্তি কুরআনে বিঘা ষত হয়েছে। “তিনি 
(মুহন্মদ সঃ) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ এবং সর্বশেষ নবী (৩৬ £ ৪০) । 

মহানবীর পূর্ব যে সব নবী এসেছিলেন তারা প্রত্যেকেই কোন 
এক যুগের এবং জাতির বা সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন । কিন্ত 
হযরত মুহপ্সদ (সঃ) বিশ্বের সকল যুগের এবং জাতির উদ্দেশ্টেই প্রেরিত 
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হয়েছিলেন; তাই তিনি ছিলেন একজন বিশ্বনবী । “তিনি মহিনান্থিত 
(আল্লাহ্‌) যিনি তার বাল্সা মুহন্বদ সঃ)-র ওপর ফোরকান (কুব্আন) 
অবতীর্ণ করেছেন যাতে তিনি সকল জাতির নিকট সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে 
গারেন (২৫ £১)”। “আমি আপনা,ক সমস্ত বিশ্বের) মানুষের নিকট 
ক্থবর বহনকারী এবং সাবধানকারী হিসেবে পাঠিয়েছি (৩৪ £ ২৮) । 
“আমি আপনাকে বিশ্ববাসীদের নিকট রহধত বা করুণণর প্রতীক হিসেবে 
পাঠি-য়ছি (২১ £ ১০৭) । 

বিশ্বের সমস্ত মানবগোষ্ঠীকে একই জাতিত্ববোধে উদ্নদ্ধ করে তোলাই 
ইসলামের মুল উদ্দেশ্য (২১ ১৩)। নবুয়তের পরিসমাপ্তি বাতীত এক 
জাতিত্বঝোধ জাগানে। সপ্ভব নয়; কার বিশ্বনবীর পর বদি একের 
পর এক নবী আসতে থাকতেন তা হলে প্রতোকেই কেবল নিজ নিজ 
দলীয় অনুসারীদের আনুগত্য কামন1 করতেন এবং সেজন্ত ইসলাগের 
এক জাতিত্বের পরিকল্পন! ব্যর্থ হয়ে যেতো । 

মানুষের এ্রহিক এবং পারলোকিচ জীবন সম্পর্কে পূর্ম কণসুচী কুরআনে 
(াঁদদশত খছর পূবে যেণন ছিল আজও তেমন বিছমান ররে গেছে। 
কুরআনের একটি অক্ষরও আঞ্জ প্ত গ'র্বতিত হর নি। মহানবীর 
কথা, উপদেশ এবং কার্ধাবলার বর্ন আজ গর্যস্ত নির্খতভাবে রয়ে গেছে। 
তার জঙ্গমুহ্ুর্ত হতে স্বৃত্যুকাল পর্যস্ত জীধনের খুটিনাটি সমস্ত বিষয়েরই 


বিশদ এবং বিশ্বস্ত বিবরণ রক্ষিত আছে । অপরপক্ষে গুর্বব্তা নবীদের 
কিতাবসমুহ বিকৃত অবস্থায়ই বিগ্বমান রয়েছে । তোরাত, জবুর, ইঞ্জিল 


ইত্যাদি কিতাবের ফোনটই আদিকণে রক্ষিত নেই। এ-সব কিতাবের 
অনুসারিগণ তাদের কাছে তাদের আদি ধর্মগ্রস্থের নকল নেই বলে নিজেরাই 
স্বীকার করে থাকে । এমন কি, কোন, নবী কখন এসেছিলেন এবং 
জীবনের কোন, পর্যায়ে কি কাজ করেছি,লন, মানুষকেই বাকি রকম 
জীবন সংহিত। দিয়ে গিয়েছিলেন বর্তমানে তার তেমন কোন হদীস পাওয়া 
যায় না। খোদার একত্ববাদ প্রচার কর! সব যুগের নবীর্দের প্রথম এবং 
প্রধান কর্তব্য ছিল। অথচ ভাদ্র অন্র্ধানের গর তাদের কিতাব" 
সমূহ বিক্কৃত হয়ে এমন সব অযৌক্তিক শেরংকের কথা (যেমন ঈমা (আঃ) 
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খোদার পু, হযরত উজায়ের (আঃ) খোদার পুত্র ইত্যাদি) তাতে 
স্বান লাভকরছে যে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। 

পবিত্র কুরআন নিখু'তভাবেই রক্ষিত থাকায় তা মানুষকে সর্বকালের 
এহক এবং পারলোৌকিক পথগ্রদর্শন কর.ত সক্ষম । এ.ত পৃবৰতী 
ধরনমুহের মৌলিক উপাদান রক্ষিত হয়েছে । পুব'বতী ধ+সমুহে পরকালে 
যেসব ভ্রাস্ত ও কুসংস্কার পুজীভুত হ:যরহিন তা সমূলে উৎপাটিত ক 
কুরআন মানব-জীবনের এক বিশদ কর্মতালিক! নির্দিট করে দিরেছে র 
তাই ত1 সব'জা:তর এবং সব কালের জন্ত পথপ্রদর্শক । তাই ইসলামী 
জীবন'ব্যবস্থায় যুগীর এবং জাতীয় নবীদের কার্য তালিকার পরিসমাপ্তি 
হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সকল নবীর মহান উদ্দেশ্য পরিপূর্ণত। লাভ 
করেছে । কুরআনে বলা হয়েছে, “আজ আপনার জন্ত আপনার ধর 
(ইসলাম) কে পরিপূর্ণ করে দিয়েহ এবং আপনার ওপর আমার আমশী- 
বাদ সম্প্ণ করেছে (৫ ৩)।” ধর পরণ'ত এবং আশীবণদের 
পরিপূর্ণতা বলতে একই কথা বোঝানো হয়ে থাকে । ধর্ম এবং নবুয়ত 
যখন মহানবীর মধ্যে পরপু1ত। লাভ করেছে তখন আর কোন ধর্ম 
ব। নবীর আবগ্তকত1 থাকে না। 

সমাজওদ্তর অ'জ সারা বিশ্বে আলোড়ন স্্টি করেছে। ইসলাম চোদ 
শত বহর আগেই তার বুনিয়াদ রচনা করে দিয়েছিল। এ বিষয় দ্বিতীয় 
অধ্যাপ খিস্কৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে । ইসলামে গরীবের প্রতি 
যেমন দৃষ্ট দেওয়। হয়েছে তেমন তাদেরকে আত্মন্তরশীল ও আত্ম- 
চেতনায় উদদ্দ্ধ হতে নির্দেশ দেয়! হয়েছ । তাদের নিজ কায়ক্ল,শ জীবিক। 
তর্জন করার অর্থৎ কাজ করে খাওয়ার অনুপ্রেরণা দেয়৷ হয়েছে। 
তেমনি ভাবে ইসলামী জীবন ধারায় গণতন্থ ও সামাজিক উদারনৈতিকতার 
কথাও রয়েছে এবং ইতিহাসে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও রয়েছে । যে 
ইসলামের নীতি চৌদ্দ শত বছর আগে রচিত হয়েছিল এবং আধুনিক 
মূলনীতির সাথে যার মিল রয়েছে, তা কি ইসলাণী জীবন-সংহিতার 
তথা ইনলামের পরিপূর্ণতার নিদর্শন নয়? তা কি নবুয়তের পরিসমাপ্তির 
প্রমাণ নয় কি? 
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মহানবীর অন্তর্ধানের পর আজ পর্যন্ত কোন সত্যিকার নবীর আবির্ভাব 
হরনি। ধারা নবুপ্নতের দাবী করেছেন তারা কেউ নবুয্পতের 
পরীক্ষায় টিকে থাকতে পারেননি । এও মহানবীর খত.মে নবুয়তেরই 
সাক্ষ্য বহন করছ্ছে। 


টীক' প্রসঙ্গ ও গ্রস্থালোচনা 


১।॥ মণ্ডলানা মুহ্দ আলী--1]25 136118101) ০£ 13181. 
ই তা'লীকুদ ছাবীহ, । 
৩। বসওয়ার্থ স্মিথ --[466 ০01 1:00108008080 


দশম অধ্যায় 
আখেরাত ৰা পরকালে বিশ্বাস 


পপরকালের জীবন 

পরকাল বলতে মৃত্যুর পর মানুষের যে জীবন বা জীবনকাল শুর 
হয় তাকেই বোঝানো হয় । একে মানুষের পাথিব জীবনের চেয়ে বন্ধগডণ 
'উন্নত জীবন বলে কুরআনে বলা হয়েছে ;--“নিশ্চয়ই পরকালের জীবন 
€দুনিয়ার জীবন হতে) বছগুণে উন্নত এবং শ্রেষ্ঠ (১৭ ৪ ২১)” । খোদাতে 
বিশ্বাসের পরই পরকালে বিশ্বাসকে কুরআনে গুরত্ব দেয়া হয়েছে। 
“যার খোদাতে এবং পরকালে বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে তারা 
আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করবে (২ 2 ৬২)*। 

পরকালের জীবন দু'পর্ধায়ে বিভক্ত £ঃ আলমে বরবখ, বা কবর 
এবং কেয়ামত । পরকালে বিশ্বাস বলতে স্থৃতশ্যর পরের জীবন সম্পর্কে 
কুরআন-হাদীসে যা বণিত আছে তা সত্য বলে বিশ্বানকে বোঝায় । 
বিশ্বাস করতে হবেযে কবরে মানুষ শাস্তি বা অশান্তি ভোগ করবে ; 
অতঃগর কোন এক নির্দিষ্ট দিনে এ পৃথিবী এবং তার যাবতীয় পদার্থ 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এ দিনকে কেয়ামত বা শেষ দিন বলা হয়ে থাকফে। 
আল্লাহ, ব্যতীত কেয়ামতের নির্দিষ্ট সমর কেহই বলতে পারে না। স্টির 
প্রথম হতে যত মানুষ জন্মলাভ করেছিল এবং মৃত্যুবরণ করেছিল তারা 
সকলেই আবার খোদার নির্দেশে কবর হতে উঠবে এবং তার সম্ম,থে 
হাজির হবে। একে পুনক্তণান (0582::6০9 009) বলা হরে থাকে । 
খোদা সেদিন বিগারাসনে সমাসীন হবেন । প্রতোক নর-নারীর ভাল- 
মগ কাজেয় বিবরণ তশার সামনে উপস্থিত করা হবে। এ বিবরণের 
পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাদের সমুচিত বিচার করবেন। এ জন্তই এ দিনকে 
বিচারের দিন এবং হিসাবের দিনও বলা হয়ে থাকে । যাদের ভাল ধাতজর 
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পরিমাণ বেশী বলে প্রমাণিত হবে তার পূরস্কারম্বপনপ তাদের বেহেশতের 
অনন্ত সুখের অধিকারী করা ছবে। পক্ষান্তরে যাদের মন্দ কাজের 
পরিমাণ বেশী বলে সাব্যস্ত হবে তাদের জাহাল্লামের অগিকুণ্ডে শাস্তি 
ভোগ করতে হবে। | 


ধরযখ বা কবর জীবন 

বরযখ অর্থ বাবধান। লোকচক্ষুর অশুরালে পাথিব জগৎ ও কেয়ামতের 
মধ্যবতাঁ যে জগৎ রয়েছে তাকে আলমে বরযখ বলা হয়। অপর অর্থে 
একে কবরও বল হলে থাকে। প্রত্যেক মানুষের সৃতুার পন তার 
কবরের জীবন আরম্ভ হয়। কুরআনে বল! হয়েছে, “এবং তাদের পশ্চাতে 
পুনরদ্থান দিবস পর্যন্ত একটি মধ্যবতাঁ জীবন আছে (২৩ £ ১০০)” 
মানুষ পাথিৰ জীবনেক্স পাপ-পুণ্যের ফলাফল বরযখ জীবনেও ভোগ 
করে থাকে । কুরআন বলেন, “অচীরেই আমি তাদের (অবিশ্বাসী বা 
কাফের) দু'বার শাস্তি প্রদান করবো । তৎপর তাদেরকে ভীষণ শাস্তির 
দিকে ধাবিত করা হবে (৯৪ ১০১)” । এ স্থলে জাহান্নামের শাস্তিকেই 
ভীষণ শাস্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে । এর আগের দু"বারের শান্তি 
হলো ইহজগতের শাস্তি এবং আলম-ই-বরযখের শান্তি । 

বরযখকে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশের ছ্িতীয় পর্যায় বলে 
মনে করা যেতে পারে । তার প্রথম পর্যায়ের সুচনা হয় এ পৃথিবীতে । 
মানুষের দৈহিক বিকাশ লাভের যেমন তিনটি পর্যায় পরিল'ক্ষত হর, 
তেমনই আধ্যান্মিক বিকাশ ক্ষেত্রেও তার তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায় । 
মানুষ প্রথমতঃ মার্টর পর্যায়ে থাকে, অতঃপর সে মায়ের গর্ভে জণ-পর্যারে 
এবং সর্বশেষে সে নবজজ্জাত শিশুর পর্যায়ে আসে । তেমনি তার আধ্যা- 
ত্মিক বিকাশের প্রথম পর্যায় এ প্রথিবীতে শুরু হয়ে থাকে; তখন তার 
এ জীবন সম্পর্কে তেমন জ্ঞানলাভ হয় না, ছ্বিতীর পর্যায় শুরু হয় 
বর বা বরযখে ;: তখন তার একটু জ্ঞান জন্মে এবং তৃতীয় পর্যায়ে 
বা পুনক্কখানের সমর তার পূর্ণ আনলাভ হয়ে থাকে। তাই দৈহিক 
বিকাশের ভায় বরযখ মানুয়ের আতিক বিকাশের এক অতি অত্যাবন্তক 
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পর্যায়ই বটে। যারা এ পৃথিবীতে খারাপ কাজ করেছে, এ পর্যায়ে 
তার! আত্মিক অনুশোচনায় ভুগতে থাকে এবং পৃথিবীতে ফিরে যেতে 
আফাঙক্ষা প্রকাশ করে থাকে ১ (২৩ £১০০)। 

কবর কেবল দেহের অবস্থান ১ এ বাসম্বানের সাথে ব্বহের সম্পর্ক 
থাকলেও ক্বহ. এখানে আবদ্ধ থাকে না। যেমন আয়নার মধ্যে নানুব 
আগন আকৃতি দেখতে পাক বলে আয়নার সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়। 
কিন্ত তাই বলে আয়নাতে তার শরীর আবদ্ধ থাকে না। বরে 
শরীরের সঙ্গে রহ বা আত্মার সম্পর্কও তাই ।* 


মৃত্যু হলে মানুষের মূলসত্তা ধ্বংস হয়ে যায় না; কেবল হাত, পা, 
চোখ, কান প্রভৃতি স্থখ্ল (দিহিক হইন্লিয়গুলির ধবংস হয় মাত্র । ইশ্ছয়ের 
শক্তি কেড়ে নিলে তার সঙ্গে ঘর-সংসার, স্ত্রী-পূত্র॥ধ জম-জমা, গরু- 
ঘোড়া, আত্মীরশ্ষজন এমনকি আসমান-যমীন এবং যা কিছু ইচ্জিয়- 
গুলির সাথে জড়িত রয়েছে সব ফিছুই কেড়ে নেয়া হয়। মানুষ যদি 
পৃথিবীর এ সমস্ত বস্তর মোহে মনকে মোহিত করে রাখে, তবে মুতশ্র 
পর এসবের বিরহজ নত দুঃখ-কষ্ট স্বভাবতঃই সে অনুভব ফরতে থাকবে । 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পাথিব কোন পদার্থের মায়ায় মুগ্ধ না হয়ে জগতের 
যাবতীয় সম্পর্ক ও বদ্ধন ছিন্ন করে স্বাধীন হতে পারে এবং মৃত্যুর 
অপেক্ষান্ন সর্বদা প্রস্তত থাকতে পারে সে ব্যক্তি মৃত্যুর পরে অবশ্বাই 
স্খ-শাস্ত ভোগ করবে। তাই খোদাভীর লোককে কবর আযাব 
ভোগ করতে হবে না, কেবল সংসারের মারায় ুগ্ধ এবং দুনিয়ার প্রতি 
অনুরত্ত ব্যক্তিই তা ভোগ করবে 1৩ 


কেয়ামত 


পরকালের ছিতীয় পর্যায় হলে। কেয়ামত । এ জীবন কেন্পামত ছতে 
অনন্তকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে । এর ইতি নেই। কুয়আনে বলা হয়েছে, 
“তোমরা যা করেছিলে আজকের দিনে তোমাদের তার ফল প্রঙ্গান 
করা হবে (8৫ ৪ ২৮) । ধারা ইহজীবনে লানাপ্রকার প্রতিকূল 
অবস্থায় বিগদের ওপর বিপদ সঙ কল্পে ধৈর্য হাসান মি, বং" বৈর্ধের, 
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সাথে আল্লাহর ভয়ে অসংকাজ হতে বিরত রয়েছেন এবং ঠার আদেশ 
মেনে চলেছেন তারাই জান্নাত বা বেহেস্তে ঘাবেন। “যে স্বীয় প্রভুর 
সন্মংে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয়ে ভীত থাকে এবং কু-প্রববত্তি হতে নিজেকে 
রক্ষা কর চলে, নিশ্চয় জান্লাতেই তার ঠিকানা (৭৯৪ ৩৯- ৪০) ।, 
কিন্তু যারা ইহজীবনকে সব কিছু মনে করে পরজীবনকে কোন গুরুত্ব দেয়নি 
এবং পাথিব স্ুখ-সম্পদের মোহে অগ্ঠায় এবং অসংকাজে লিপ্ত রয়েছে তারা 
দুঃখময় জাহান্নায়ে বাস করবে । কুরআন বলেন, ““যে ব্যক্তি অবাধ্যাচরণ 
করে এবং ইহজীবনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে তাকে অশকড়ে থাকে নিশ্ন্ন 
জাহাল্লাম তার বাসস্থান (৭৯ 2 ৩৭--৩৮) 1 


পুনরুখানের কথা 

কিম্নামতের দিন মানুষের পুনরুথান হবে বলে বিশ্বাস করতে হবে। 
এ ঈমানেরই অংশ । তবে তখন মানুষ যে আবার সশরীরে কবর থেকে 
উঠবে এর অর্থ এই নয় যে, তান্স আত্মার ধ্বংসপ্রাপ্তির পর তাকে আবার 
অস্তিত্ব প্রদান করে দেহের সাথে তাকে সংযুক্ত করে দেয়া হবে ; বরং. এর 
অর্থ এই যে, আত্মাকে সেদিন আবার একটি শরীর প্রদান করা হবে, অর্থাৎ 
দেহকে আগের চ্চায় আর একবার গঠন ফর] হবে এবং আত্মার আজ্ঞাবহ 
করে দেয়! হবে। মৃত্যুর পর আত্মাকে আর একবার শরীর প্রদান করা 
খোদার পক্ষে খুবই সহজ ব্যাপার ৷ কেনন৷ প্রথম স্থাট্টির সময় আত্মা 
এবং দেহ উভভ্নকেই হ্ষষ্টি করতে হয়েছিল ৷ ম্বৃতশ্বর পর আত্মা অমর এবং 
স্বায়ী থেকে বায়। মৃত্যুর পর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিও ম্বানে স্থানে বিক্ষিপ্ত 
অবস্থায় পড়ে থাকে ; এদের একত্রিত করা নূতন হি অপেক্ষা সহজ বলে 
নিশ্চয়ই আমরা মনে করতে, পারি। আল্লাহ পক্ষে তো সহজ বা 
কঠিন বলে কিছু নেই। দ্বিতীয়বার জীবিত করার সময় প্রথমবারের 
দেহের সংধোগ করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা দেহটি একট 
বাহন বই কিছু নয়, বাহন ধ্বংস হয়ে গেলে আরোহীর মুল অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটে না। শৈশব কাল ছতে বগ্ধাবপ্মা পর্যন্ত মানুষের অঙ্গ“. 
প্রতাঙ্গের পরিবর্তন হচ্ছে; কিন্তু তার আত্মা স্প্টিকালে যেঙ্গন 
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ছিল বরাবর তেমনই থেকে বায় । দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগ সাধন 
কালে আদি চটিকার্লীন দেহ পাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই ।৪ 


পরকালে বিশ্বাসের তাৎপর্য 


পরকালে বিশ্বাস মহানবীর শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল। অন্যান্চ 
নবীও তর স্তায় একইভাবে তাদের অনুসারীদের পরকালে বিশ্বাম 
করতে আহ্বান কবেছিলেন। এ বিশ্বাস মুসলমান হওয়াক্ম একটি 
প্রধান শর্তও বটে। পরকালে অবিশ্বাসীকে প্রত্যেক নবী পরিফ্ষারভাবে, 
কাফের ধলে ঘোষণা করতেন । পরকালে বিশ্বাস ন! থাকলে অন্ঠ 
সব বিশ্বাস অর্থহীন হয়ে পড়ে। এ অবিশ্বাস পবিত্র জীবনাদর্শের মূলে 
কৃঠারাঘাত করে এবং মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্দিত করে। 
পরকালে বিশ্বাসী লোক মনে করে যে, তার ভাল-মন্দ এবং চ্চায়-অন্তায় 
কাজের জন্চ একদিন তাকে আল্লাহর কাছে জবাবর্দিহি করতে হবে ; 
তাই সে সবরকম খারাপ কাজ হতে বিরত থাকে এবং পবিত্রভাবে 
জীবনযাপন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে ॥ 


পক্ষান্তরে বার পরকালে বিশ্বাস নেই সে বেসামাল ও দায়িত্বহীন 
হয় ॥ অন্যায় কাজ করতে সে ভয় পায় নাঃ বিবেক কয়জনকেই বা! 
বাধা দেয়? আর এব্সপ বিবেক নিয়ে করজনই বা জন্মলাভ করে থাকে? 
অব্বশ্বাসিগণ খোদায়ী আইন-কানুনে বিশ্বাসী হতে পারে না; তার 
মিকট খোদার অনুগ্রহ স্বীকার করা, বা! নাকরা, একই কথা । পাখিব 
স্থখ-বিলাস ত্যাগ করে পরহিতে আত্মোৎসর্গ করার অনুপ্রেরণা হতে এমন 
লোক বঞ্চিত থাকে । সেনিজ স্বার্থ ব্যতীত কোন কাজ করতে রাজী 
থাকে না॥ সেষ্দ কখনও কোন খারাপ কাজ হতে বিরত থাকে তবে 
সে তার নিজ স্বার্থের খাতিরেই তা করে থাকে । সে কখনও চিস্তা করে 
মা বেতার আয়, শৈবালের নীরের ন্যায় এবং যে কোনও মুহুর্তে তাকে 
দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে যেতে হতে পারে। সে ক্ষণম্থায়ী কাজয-মোছে 
দওযণরী যম সেজে লোকের উপকার না করে তার্দের সধনাশ সাধন 
করতে হিধাবোধ করে না? সে পাখি বন্তকে নিজ উপভোগের 


ইসলাম ও জীবন ৭১, 


বন্ত মনে করে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে প্রয়াস পায় । সর্বশত্তিজানের 
চিন্তা তার হৃদয়ে স্থান পাওয়ার অবকাশ থাকে না। 

পরফালে বিশ্বাসী পাথিব লাভ-ক্ষতি সামরিক ব্যাপার বলে মনে 
করে। তাই পরকালের অনন্ত শান্তিলাভের আশার সে যে-কোন প্রকার 
ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে এবং সর্বপ্রকার খারাপ ও 
লোকের অমঙ্গলজনক কাজ হতে বিরত থাকে । টাকা-পয়সা এবং 
সম্পত্তি অর্জন, জনপাধারণের প্রশংসালাভ ইত্যার্দি অবিশ্বাসীর, 
জীবনের প্রধান লক্ষ্য । যেসব কাজ তার এসব উদ্দেশ্য লাভের পরিপন্থী 
সে ত। খারাপ বলে বিবেচনা করে থাকে ৷ গরীবকে অর্থদান করলে বা 
যাকাত আদায় করলে তার অর্থ কমে যাবে বলে সে মনে করে।, 
অন্যের অর্থ বা সম্পত্তি স্যোগ বুঝে আত্মসাৎ করতে এবং সত্য বলতে 
গেলে নিজ স্বার্থের ক্ষতি হতে পারে মনে করে সে মিথ্যা বলতে ছিধা- 
বোধ করে না। বিশ্বাসী লোকের ভাল'মন্দের ধারণা খোদার সন্ত 
লাভের ওপরই নির্ভর করে, তার নিজের ক্ষতি হলেও তিনি ধৈর্য 
ধারণ করে সতপথে চলতে থাকেন। তিনি অনম্ত কালের অনন্ত হুখের 
প্রত্যাশী বজ খোদা-রস্ুলের নির্দেশ মেনে চলতে আপ্রাণ চেষ্টা করে, 
থাকেন এবং যেকোনও অবস্থাতেও বিশ্বাসহীন হন না। 


বাস্তব দৃষ্টিতে পরকাল 

পৃথিবী যে-কোন এক সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত ছবে তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে 
সতা প্রুতপনন হয়ে থাকে । বজ্ঞানকগণ বলেন যে, কোন এক সময় 
সূর্য ঠাণ্ডা হয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়বে; তারকামণ্ডলীর পারস্পরিক সংঘর্ষ 
বাধবে এবং মহাবিশ্ে প্রলয় সাধিত হযে । অধিক্ত বিবর্তন বদি বিশ্বের 
সর্বক্ষেত্রে সংগঠিত হতে পারে, তবে মহাবিশ্বের ব্যাপা-রও কেন বিবর্ভন- 
নীতি প্রযোজ্য হবে না । বরং বিবর্তনের ফলে উন্নত ধরনের নঞতন কিছুর 
আবির্ভাব হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। মানুষ যে পরকালে আবার জীবিত 
হয়ে উঠবে ত1 অবশ্বাস করার কারণ থাকতে পারে না । কারণ, আল্লাহ, 
মানুষকে যখন একবার মাটি হতে হ্াষ্ট করেছেন তিনি পুনরাম্ম ভার 
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ধ্বংসপ্রাপ্ত শরীরের ধ.লিকণ্া হতে অবশ্যই তাকে আপার স্থট্টি করতে 
সক্ষম হবেন। 

টেপরেকর্ণর, গ্রামোফোন ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রা্দর আর্বিফষারের 
ফলে প্রমাণিত হর়েছে যে, মানুষের পাথিব ভাল-মন্দ কথা, কাজ বা 
কাঙ্গে4স্থতি সম্প্ণ বিনষ্ট হয় না । বিশ্ব-রেকডে তা থেকে যায়, তাই 
কেয়ামতের দিন প্র-ত্যক মানুষ নিজ নিজ কাজের রেকড স্বচক্ষে দেখতে 
পাবে বনে কুরআনে যে উল্লেখ রয়েছে ত৷ বেশ বোধগম্য হচ্ছে। 

আবার কেয়ামতের দিন খোপাতালা যে বিচারাসনে বনে পাপ-পুণ্যের 
বিচার করবেন তাও অতি যুক্তিসঙ্গত ঘোষণ1। যুকিদ্ারা বিচার 
করলে এর সত্যতা উপলব্ধি কর! যায়। পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাই 
যে একজন লোক ভাল কাজ করে, কিন্ত ফলে কিছুই পায়না । আবার 
অন্য একজন লোক খারাপ কাজ করতে থাকে অথচ তঙ্ন্য তাকে 
কোনপ্রকার কষ্টভোগ করতে হয় নী॥ এমন বহু ঘটনা আমর! 
অহবুহ লক্ষ্য কত্রে থাকি । ষৃক্তি বা বিবেক বলে; যে ভাল কাজ করলো 
তার নিশ্চরই পুরস্কার পাওয়া! উচিত ছিল এবং যে খারাপ কাজ করলো 
তার শান্ত হওয়া উচিত। পরকালে যখন প্রবল নৈতিক বিধানের 
আধিপত্য পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হবে তখন এ ভাল-মন্দ কাজের নিশ্চয়ই 
বিচার হবে। 

বেহেস্ত-দৌোঁজখ সম্পর্কেও বলা যায় যে আল্লাহ, যখন চত্র্র, গ্রহ, নক্ষত্র 
ইত্যাদি নিয়ে বিশাল মহাবিশ্ব ক্ষ্টি করতে পারেন, তখন তিনি কেন 
বেহেস্ত-দোধখ স্থাষ্ট করতে সক্ষম হবেন না? আবার তিনি যেহেতু 
পাপ-পুণ্যের বিচার করবেন, পাপীকে তার শান্তি ভোগ করার স্থান 
এবং নিশপাপীকে পুরস্কারস্বরূপ তার আনন্দ উপভোগ করার স্বানও 
দেবেন, তাই সাধারণ জ্ঞানে বেহেম্ত-দোষখ স্ষ্টির যৌক্তিকতা উপলব্ধি 
ফরা যায় । 
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টাকাপ্রসঙ্গ ও গ্রন্থালোচন। 
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২। মাওয়াধেষে আশরাফিয়া। 
৩। কিময়ায়ে ছাদাত- ইমাম গাষযালী (রঃ)। মানুষ কখনও 


কখনও সুপ্ত অবস্থার স্বপ্নরযোগে কোন খারাপকৃত কার্ষের জন্য 
শাস্তি ভোগ করছে বলে অনুভব করে থাকে এবং চীৎকার 
করেও ওঠে; অথচ অন্যকেহ তা অনুভব করতে পারে ন!। 
এমনিভাবে কবরের আধাখ চলতে থাকে অথচ বাইর হতে অন্য 
কেউ তা অনুভব করতে সক্ষম হয় না। 

৪ ॥ সপ এ 


একাদশ অধ্যায় 
তকদীর ৰা অনৃষ্টবাদ 


তকদীর সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ 


মানুষের স্বাধীন চিন্তা এবং কাজ করার ক্ষমতা £ তকদীর আরবী শব্ধ 
এর মূল হলো কদর, কাদার । এর আভিধানিক অর্থ শক্তি ( ৮০৫), 
কোন জিনিসের পরিমাণ (816880:০) ॥ কারও কারও মতে (বেমন 
রাঘেব, মাওলান। মুহম্মদ আলী, পিকথল প্রমুখ )স্যষ্টির মুলে যে নিদিষ্ট 
পরিমাণের নীতি বা আইন-শৃংখল৷ পরিবৃষ্ট হয় তাকেই তকৃদদীর বল। 
হয় । যেষন কুরআনে বলা হয়েছে, “নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জিনিস 
কোন এক নিদিষ্ট পরিমাণে (কদর) সৃষ্টি করেছি (৫৪2৩৯) । স্থুর্য 
ভার নিিষ্ট পথে চলে, তা সর্বশক্তিমান এবং সর্ধজ্ঞাণীর (আল্লাহ) 
একট নির্দিট আইন (তক দীর); চন্দ্রের বেলায় আমি তার মঞ্জেল যা 
আবর্তন-পথসমূহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি (কাদদারণা তক্দীর্র হতে)। 
“এপ্রবং আল্লহ, রাত-দিনের পরিষ্াণ নিদিষ্ট করে দিয়েছেন (ইউকাদ দের-- 
তকন্দীর হতে )৮। “এবং আমি এক নিদিষ্ট পরিমাণে মেঘ হতে বারি 
বর্ষণ করিয়ে থাকি (৭৩ £ ২০)--ইত্যাদি। 

কুরানের উল্লেখিত আয়াতসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে রাঘেব প্রম্থ 
উদ্ারপন্থী মুসলিম পণ্ডিতগণ মানুষ এবং প্রাকৃতিক জগতের মধো যে 
নিদিষ্ট বিশ্বজনীন খোদায়ী আইন পরিলক্ষিত হর তাকে তক.দীর বলে 
মনে করেন। তাঁদের মতে প্রতোফ জিনিসের তকব্দীর বলতে তার 
ক্রমিক রদ্ধি ও বিকাশের পরিমাণ বা আইনকে বু'বরে থাকে । এ 
মত পোষণকারী(দের মতে খোদা মান,যকে বিশেষ কার্যক্ষমতা দিয়ে 
সট্টি করেছেন এবং সে ক্ষমত। মানুষ ভাদ্র নিদিষ্ট সীষ্ষার হধ্যে থেকে 


ইসলাম ও জীবন ৫. 


] 


প্রয়োগ করতে পারে । যেমন তাকে কথ৷ বলবার ক্ষমত৷ দেওয়া হযেছে, 
সেতা দিয়ে ভাল কথ! বলে লোকের উপকার সাধন কর.ত পারে বা 
খারাপ কথা বলে অন্যের অপকার সাধনও করতে পারে । খোদার চচ্ছা,, 
সে তীর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তারই প্রতিনিধি হিসেবে তীর চট জগতের 
উপকার সাধন করবে এবং বিশ্বদ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসঘে।, 
ষাকিছু খারাপ ব! মন্দ, অন্যাক্প, অবিচার, ব্যভিচার তাকে পদদলিত 


করে সে খোদার সার্ঘভোৌম ক্ষমত1 পৃথিবীতে ঘোষণ। করবে ও প্রতিষ্ঠা 
করবে ।১ 


মানুষকে খোদার খলীফা বা প্রতিনিধি মনোনীত করে খোদাতা'ল 
তার উপর এক বিরাট ও মহান দায়িত্বের বোকা চাপিয়ে দিয়েছেন । 
তাই খোদার নির্দেশিত পথের সন্ধান বা ভালমন্দের জ্ঞান নবীর মারঞচত 
লাভ কল্পে তাকে তার সীমিত শক্তি নিয়ে প্রতিকূল অবস্থার সাথে. 
গ্রাম করে নির্দি্ট পথে অগ্রসর হতে হবে। তার নিদিষ্ট সীমাই 
হলে তার তকদীর। কুরআন বলেন, সত্য আপনার প্রভুর নিকট: 
হাতে (পৌছান হয়েছে) ; আতরাং ধার ইচ্ছা সে তা ছু করুক এবং 
ধার ইচ্ছা তা পরিহার করুক (১৮ ১২৯)” । ফোন কাজ করা ধা 
না করা ঘখন মানুষের ইচ্ছার গপর নির্ভর করে সে তখন তার কাজের 
জন্য দায়ী থাকবে এবং ফলাফল ভোগ করবে। তার চেষ্টার ফলাফল 
কিহবে বা সেকি করবে বা না করবে তা খোদার জ্ঞানে পীমিত 
বয়েছে বা তা খোদার জানা আছে; কারণ তিনি সবকছু জানেন, 
তিনি সবজ্ঞ। তার এই জান! মানুষের ভাল-মন্দ কাজের পথ বাছাই 
করে নেম়ার ব্যাপারে বাধা স্যট্টি করে না । 


কাদেরিয়। মতবাদ 

কাদেরির। সম্প্রদায়ের মতে মানুষের ইচ্ছা এবং কাজ ফরবার কদর 
বা ক্ষমতা আছে। মানুষ তার কাজের ওপর কদর বা ক্ষণতা রাখে 
অর্থাৎ কাজ করার ক্ষমত! মানুষের এখতিয়ারভুক্ত রয়েছে ; সে ইচ্ছা 
করলে ভাল কাজ করতে পারে এবং ইচ্ছ। করলে খারাপ ফাজও, 
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করতে পারে । সে স্বাধীনভাবে ইচ্ছা মত কাজ করার ক্ষমতা রাখে । 
যর্দি তার স্বাধীনভাবে ভাল-মন্দ বেছে নেয়ার ক্ষমতা না থাকে তবে 
তাকে তার কাজের জন্য দায়ী করা যায় না। কিন্তু বস্ততঃ সে তার 
কাজের জন্য দায়ী । মানুষ তার ভাল-মন্দ কাজের বিনিম.য় পরকালে 
প্রস্কার বা শাস্তি পাবে। কিন্তু স্বাধীনভাবে চিন্তা এবং কাজ করতে 
না পারলে তার কাজের দায়িত্ব 'ককরে তার ওপর আসে? ম্নানুষকে 
তার কাজে জন্য দায়ী করতে হলে তাকে মুক্ত থাকতেই হবে ১ তাকে 
কাজ করার ক্ষমতা দিতেই হবে। মানুষের ভাগ্য পবেই নির্ধারিত 
হয়ে থাকলে এবং তার কাজের এবং ইচ্ছার কোনও প্রকার স্বাধীনতা 
না থাকলে এবং সে সবশক্তমানের কেবল আজ্ঞাবহ হয়ে থাকলে তার 
কাজের জন্য তাকে দায়ী করা যায় না। 


মুতাযিলা মতবাদ 


মুতাধিলা সম্প্রদারও কদেগিয়াদের মতো মানুষের ইচ্ছা এবং কাজের 
স্বাধীনতা আছে বলে মত পোষণ করে। তাদের মতে, মানুষ স্বাধীন- 
ভাবে নিজ বুদ্ধি ও বিবেচনা দ্বারা তার আপন কমগন্থা নিণক্প করতে 
পারে। সে তার কার্ধের প্রধান কারক । সে ভাল-মন্দ নিজ ইচ্ছায় 
বেছে নিতে পারে ॥। সে ভাল কাজ করলে ভাল ফল পাবে এবং খারাপ 
ফাঙ্জ করলে শাস্তি ভোগ করবে । পৃথিবীতে ভাল-মন্দ কাজের দরুন 
মানুষ পরকালে প্রততফল পাবে । খোদা মানুষের কাজের শ্রঃ! নহেন । 
যদি মনে করা হর যে, খোদা মানুষকে এমন কাজের জন্য শাস্তি দেবেন 
যার ওপর তার কোন এখতিন্নার ব1 নিয়ন্ত্রণ নেই, তবে খোদাকে 
অবিচারকারী এবং দয়াহীন মনে করতে হয় । ম্থতরাং, খোর্দার ন্যাক্স- 
পরতা এবং দয়ার যৌক্তিকত প্রদর্শন করতে হলে মানুষের ইচ্ছায় এবং 
কাজে স্বাধীনতা আছে বলে স্বীকার করতেই হবে। এই হলে! 
মুতাবিলাদের “আদল, বা ন্যার মতবাদের মুল কথা। 


ইসলাম ও জীবন । ৭ 


জবরিয়। মতবাদ 


জবরিয়া মতবাদপন্থীপের মতে খোদাই মানুষের ভাল-মন্দ কাজের 
স্্টিকতা এবং এ ব্যাপারে মানুষ সম্পুর্ণ শর্তিহশীন। খোদা যেভাবে 
তাকে পরিচালিত করেন সে সেভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে; তার 
নিজের কোন পথ বেছে নেবায় ক্ষমত। নেই। সে আল্লাহর হাতে 
সম্প্ণ যন্ত্রের মতোই। 

ইসলামী শরিয়ত মতে এবং বিশেষ করে সুঙ্লী জমাতের মতে 
উপরোল্লেখত মতবাদগুলির একটিও সম্প্ণ সত্যনির্ভর নয়। মানুষের 
কাজের জন্য মানুষ সম্প্ স্বাধীনও নয় এবং সম্প্ণ মজবুর বা বাধ্যও 
নয়। মানুষের মধ্যে এমন একটি গুণ রয়েছে যা দ্বারা সে ভাল-মন্দের 
মধ্য হতে একটিকে বেছে নিতে পারে। একে “কছব' বা এখতিয়ার 
বলা হয় থাকে। অবশ্য এ গুণ আল্লাহ, তার মধ্যে চ্ছষ্টি করে দিয়েছেন । 
তবে এর ব্যবহারে তিনি তাকে স্বাধীনতা দান করেছেন । এ এখতিয়ার 
ছারা মানুষ ভাল-মন্দ কাজের মধ্য হতে যখন একটিফে বেছে নেয়, 
তখন আল্লাহই তার সে কাজ স্থাট্টি করে দেন। স্থ্টিকর্তা হচ্ছেন একমাত্র 
আল্লাহ তালাই । এ এখতিয়ার বা কছবের ফলেই মানুষের কাজের 
দায়িত্ব মানুষের ওপর বর্তায় । মানুষের ইচ্ছা এবং এখতিয়ার মানুষের 
কার্ধের কারণ । এভাবে স্ষ্টির বহু জিনিস বহু জিনসের কারণ। 
খোদাতা*লা তার নিয়ম অনুসারে তার এঁ কার্ধকারণের সম্পর্ক করে 
দিয়েছেন । কিন্তু তিনি এঁ কার্ধকারণের সুত্র অনুদ রে কার্ধকারণে বাধ্য 
নন। ইচ্ছা! করলে তিনি কার্ষকারণের সুত্র ব্যত।তও কাজ করতে পারেন 
ঘা কারণ পাওয়া গেলেও কার্ষের হাট না করতে পারেন, সবই তার ইচ্ছা । 


পরিশিষ্ট 


সাধারণ কথায় বলতে গেলে, তকব্দীরে বিশ্বাসের অর্থ হলো, জগতে 
কার্ষকারণ যা কিছু ঘটেছে তার সবই অনাদি আল্লাহ্‌ জানেন ; আল্লাহ্‌, 
তার অসীম জ্ঞান হার! ভার ছষ্ট জগতযাসী নিজ ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় 
ধা করবে তা পূর্ব হতেই জানেন । দ্ুতরাং তক,দীয় বলতে খোদায় 


“৮ ইসলাম ও জীবন 


জ্ঞানের সীমাহীন প্রসারতাকেই বুঝিয়ে থাকে । অর্থাৎ খোদাতা'লা 
যা জানেন তাই আমর। করবে৷ এ ভাবে না বুঝে আমরা যা নিজ 
ইচ্ছার করবো তা তিনি পূর্ব হতেই জানেন এই আমাদের বুঝতে 
হবে। বন্দ তকৃদীরের অর্থ এভাবে নেয়া হয় যে, তক দীর বিশ্বাস ফরলে 
মানুষ কাবু হয়ে পড়বে এবং তার ইচ্ছা বা কাজ করবার এখতিয়ার 
বা স্বাধীনতা থাকবে না--তবে এমন কোন কথার আর অবকাশ থাকে না। 
এভাবে খোদা নিজ কাজ সম্পর্কেও ত" পূর্ব হতেই জ্ঞান রাখেন, তাই 
বলেকি তিনি সেভাবে কাজ করতে বাধ্য থাকেন এবং কাজ করার 
ব্যাপারে তীর স্বাধীনতা নেই কি? ডাক্তার রোগীর সমস্ত অবস্থা জানেন 
কখন কি অবস্থা হবে, কখন তার ভাল হবার সম্ভাবনা রয়েছে, কখন 
সে মারা ধাবে ইত্যাদি; কিন্তু তার এ জানাটা রোগীর মতশ্র কারণ 
নয়। তার মৃত্যুর কারণ হলে! তার রোগ । তেমনিভাবে খোদা 
সর্বজ্ঞ হিসেবে অনাদিকাল থেকে সবকিছ, জানেন বা তার জ্ঞানের 
মধ্যে সবকিছ, সঠিকভাবে রয়েছে । তাই তার এ জান! মানুষের কার্ষের 
কারণ হতে পারে না। কারণ হচ্ছে মানুষের ইচ্ছা বা এরাদা। 
এজন্য তার ভাল-মন্দ কাজের জন্য সে নিজেই দায়ী থাকবে । 


টীকাপ্রসঙ্গ এবং গ্রন্থালোচন। 


১। 8. 7501:5581- 00165519105 0 19181 (70105 92:8৩ 
০ £881152) । পিকথল সাহেব বলেন যে, তথাক থিত অদ্ৃষ্টবাদ 
মুসলমানদের পতনের কারণ বলে কেউ ফেউ মনে করে থাকেন ; 
তা সত্য নর । তার মতে, অধৃষ্টবাদ বলতে তেমন কিছু নেই ১ 
বদি তা থাকতো তবে ফিভাবে মুসলমানগণ এককালে 
সাংস্কতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে এত 
উন্নতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন? খোদার রাজ্যে সত্য 
ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এবং অসতোর মুকাবিল! 


হইসলখশ ও জীবন 2৯৯ 


করতে গিরে তার। রঙ্ছলের নির্দেশিত পথেরই অনুসারী হয়ে- 
ছিলেন মাত্র । তার জন্য জান-মাল কখন বিনষ্ট ছবে বা 
না হবে সেপ্গিকে তাদের জক্ষেপও ছিল না। ভারা একমাত্র 
খোঙ্গার দয়া এবং করুণার ওপর নিজদের সোপর্দ ফরে কাজে 
অগ্রসর হতেন । বিশেষ করে জেহাদে তাদের মানসিক অবস্থা 
এক্পই ছিল ॥ আত্মরক্ষা, ভ্তাক্সনীতি ও ধম বা সত্যকে প্রত্তিষ্ঠার 
জন্ত তারা নিজ প্রাণটুকু পর্স্ত বিসর্জন দিতে কুষ্ঠাবোধ 
করতেন না। ফলাফলের চিস্তা তাদের মনে স্বান পেতোনা 
এ"ই ছিল তাদের এক প্রকার “অদৃষ্টবাদ' । খোদার নিফট 
আত্মসমপণণ করে পরকালের পুরস্কার লাভের আশাই ছিল 
তাদের একমাত্র বিশ্বাস এবং প্রেরণা । 

জেহাদ বলতে ধর্মীয় এবং রাহী, নিরাপত্তা রক্ষার্থে 
ফেবল বিধর্মীদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধফেই বোঝানো হয়ে 
থাকে | নিজের কুপ্রবত্তি ও স্বার্থপরতা, সামাজিক অত্যাচার, 
অবিচার, দুনীতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকেও এক প্রকার 
জেহাদ বলা চলে। তাই ধর্মযৃদ্ধ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে 
এ রকম জেহাদ করে যাগ্য়াই মুসলমানদের প্রকৃত কাজ 
ছিল। কারণ, পুথিবীতে খোদার রাজত্ব এবং তার আইন- 
শংখল। প্রতিষ্ঠা করাই হবে মুসলমানদের জীবনের প্রকৃত 
উদ্দেশ্য । ইসলামী সভ্যতায় ভাটা পড়েছে এ ধরনের 
জেহাদ হতে তার! বিরত থেফেছেন বলে তথাকথিত আদৃষ্ট- 
বাদের ফলে নয় (পিকথল)। 


দ্বাদশ অধ্যায় 
সালাত বা নামাজ 


আমরা ঈমান সম্পর্কে পূবে আলোচন1 করেছি । ঈমানের তাৎপর্য 
পবিত্র কালেমায় নিহিত ররেছে। তা হলো, আল্লাহ ব্যতীত অন্ত 
কোনও উপাশ্য আমার্দের নেই এবং হযরত মুহম্মদ (সঃ) তারই প্রেরিত 
সর্বশেষ নবী । যেব্যক্তি তা মুখে স্বীকার করে এবং অন্তরে বিশ্বাস করে 
সেই হলো মুসলমান । অ ধকন্ত মুসলমানকে প্ধবর্তী নবীগণে, রম্ছুলদের 
মারফত খোদার প্রেক্িত কিতাবসমূহে, ফেরেশত'তে এবং পরকালে 
বিশ্বাস করতে হবে । এরকম বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের স্বীকৃতি ছারা কোন 
ব্যক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম সমাজের অন্তভুক্ত হতে পারে। 
অধিকন্থ তাকে কতকগুলি আনুষ্ঠানিক অবধারিত কাজও করতে হর । 
রোযা এগুলোর অন্ত । 


ইবাদত 

ফেবল বিশ্বাস ছারা কেউ খাটি মুসলমান হতে পারে না । তাকে 
ইধাদতের মাধ্যমে মুসলমান হিসাবে তৈরী হতে হবে । রোযা, নামায, 
হজ, ধ্াকাত প্রভূত এবাদত খ্বারা মানুষ আল্লাহু টনৈকটা লাভে 
সমর্থ হতে পারে। তবে ইবাদত" বলতে আরও কিছু বোঝানো হয় । 
এ ব্যাপক অর্থেই ধ্যবহ্থত হয়ে থাকে । তাই এ সম্পর্কে একট, আলোচনার 
আবশ্যক ঘ্নয়েছে। 

সত্যিকার ভাবে মুসলমান হতে হলে মানুষফে থোদার নির্দেশিত পথ 
অনুসয়ণ করে চলতে হবে ১ মহানবীর মাধমে খোদাপ্রদস্ত বিধিনিষেধ 
তাকে পালন করে চলতেই হবে ; কাঘণ আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে মানুষ 
তাকে তার স্য্টকর্তা মহাপ্রভু বা মুনিধ ধলে স্বীকার ফরে নে এবং 


ইসলাম ও জীবন ৯৮১ 


সে নিজেকে তার স্ব একজন অধম গোলাম বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে 
নেম । তাই তাকে গোলাম হিসেবে মুনিবের সকল প্রকার হুকুম মেনে 
চলতে হবে অর্থাৎ যা তিনি করতে হুকুম করেছেন তাই তাকে করতে 
হবে এবং যাতাকে করতে নিষেধ করা হয়েছে তা হতে তকে বিরত 
থাকতে হবে। এ মুনিব-ভূত্য লম্পক রক্ষার জন্ত যা সম্পাদন বা বর্জন 
কর! হয়ে থাকে তার প্রত্যেকটিকে আরবী পরিভাষায় ইবাদত বলা হয়ে, 
থাকে । এর অথ দাসত্ব । এক অপর নাম আনুগত্য । 


সাধারণ কথায় ইবাদত বলতে নামাব, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদিকে 
বোঝানো হয় । তবে মুনিব ভৃত্য সম্পর্কের ব্যাপারে তা ব্যাপক অর্থেই 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । খোদার আইন পালন এবং সস্তষ্টি বিধানের জন্থ, 
মুসলমানদের যেকোন কাজই ইবাদত । খোদার সম্বন্ধে ভালো চিন্তা 
ভালো ধারণ! পোষন করাও এক প্রকার ইবাদত । তার স্থ£ জগতের 
প্রতি সুক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার গু৭-গরিম] উপলব্ধি করাকেও ইবাদতের 
অস্তভুক্ত বলে মনে করতে হবে। আল্লাহর স্ব মানুষের মধ্যে যে 
পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে তা মূলতঃ এঁক্য, ভ্রাতৃত্ব এবং সামের 
ভিত্তিত প্রতিষ্ঠিত । স্ষ্টিকঠা মানুষের দ্বেহ ও মনকে একই উপাদানে 
স্ষ্টি করেছেন । মানুষ যাতে পরস্পরের ম.ধ্য এ এক এবং ভ্রাতৃত্বের 
সম্বন্ক স্বাপন করতে পারে এবং বজার রাখতে পারে, তজ্জন্ত আল্লহ. তালা 
বহু আদেশ-নিষেধ জারি করেছেন। এ সব আদেশ-নিষেধ মানুষের 
জান, মাল ও মর্যানার রুক্ষাকবচ হিসেবে রয়েছে । এ মানবাধিকার সংক্রান্ত 
বিধি-নিষেধগুল মুস'লম, অমুসলিম সফলের বেলায়ই প্রযোজ্য । তাই 
এ বিধি-নিষেধগুলে পালন করাণ্ড ইবাদত । 


য্দি কোন মুসলমান নিঃস্বার্থভাবে এবং খোদায় মনভুটি লাভের জঙ্চ 
গরীব, অসহায় এবং নিরাশ্রয়কে সাহায্য করে, ক্ষুধার্তকে অন্ন দান করে, 
বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করে, রুগীর সেবা করে, তবে তার এ-রকম কাজও 
ইবাদতের পর্যায়ভূত্ত বলে গণ্য হবে। খোদার আইনের পরিপ্রেক্ষিতে 


৮২ ইসলাম ও জীবন 


সদুপায় অবলম্বন করে যর্দি কোন মুসলমান নিজের এবং পরিবার- 
পরিজনের জী বক! নিবাহের জন্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপে আত্মনিয়োগ 
কবে, তব তার এ কার্ধাবলীও ইবাদতের অন্তভুক্তি বলে বিবেচিত হবে । 
এন নভ:বে যে মুসলমান তার পিতা-মাতা, আত্মীর-ম্বজন এবং বন্ধুবাদ্ধবের 
প্রতি খোদাপ্রদত্ত আইন অনুযায়ী আচরণ করেন, তার এ আচরণকেও 
ইবাদত থলে গণ্য করা হবে। তাই ইসলামী দািত্ব গালন করার 
অর্থ হলো ক্গীব.নর যেকোনও পর্যায়ে এব যে-কোন কার্ষক্ষেত্রে খোদার 
ভয়ে ঈশ্দ কার্ঘ হতে বিরত থাকা এবং তারই সন্ধি বিধানের জন্য 
ভাল কাজ করেবাওয়া । এ উদ্দেশ্য সাধনের ্রেনং লাভের জঙ্ক কতক- 
লি আনুষ্ঠানক ইবাদত মুসলমানদের ওপর ফরয বা অবশ্য করণীয় 
বলে নির্ধারিত করা হয়েছে । এ-সব আন-্ানিক ইবাদত যতই নিষার 
সাথে সম্পাদন করা যায় ততই বিশ্বাসীদের আদর্শবাদ্দ এবং অভ্যাসের 
সধ্যে সমন্থয় সাধিত হতেথাকে। তাই এ-সব ইবাদত ইসলামের ্তস্ত 
(72:115:9 ০£ 191817) বলে অভিহিত হয়ে থাকে । এ-সব ইবাদত হলো 
নাগা, রোযা। হজ্ব এবং যাকাত । 


নামাযের তাতংপধ 


নামায বলতে আমর! সাধারণতঃ নির্ধারিত দৈনিক পীচ্বার নামাষ 
পড়ার কথাই বুঝে থাকি | এ পাঁচবার নামাধ প্রত্যেক বিশ্বাসী মুসলমানকে 
পড়তেই হবে । তবে নামায বলতে আরও বছ রকমের নামাযের কথাও 
আসে যেমন £ তাহাজ্জোদ, শ্রশরাক, আওয়াবন, ইত্যাঁদ বহু রকমের 
ন্ুল্লনাত এবং নফল নামায । নামায মানুষকে আধ্যাতক উন্নতির পথে 
এগিয়ে নিয়ে থাকে বলেই আওলিয়।-আম্িয়াগণ সবাই পাঁচ ওয়াজ 
নির্ধারিত নামাষ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকায় নামায আদাগ 
করতেন এবং ম্নাত জেগে নামাষ আদায় করতেন । 


নামাযের মাধ্যমে বিশ্বাসী মুসলমান খোদার সঙ্গে তার আত্মিক 


'যোগুত্র স্বাপন করে থাফেন। এ জনক “নামাষে এসো, ভোখার 
ভালোর জন্চ বা আত্মোল্গতির জন্ত (নামামে) হাজির হও" বলে মোয়াজ্ছেন 


ইসলাম ও জীৰন ৮৩ 


সবাইকে শিরীন সুরে ডাকতে থাকেন। প্রতোক নামাষের প্রত্যেক 
রাকাতে স্থরা ফাতেহ1 পড়তে হয়। এ সুরার অথ অনুধাবন করিলে 
অতি সহজেই উপলদ্ধি করা যাবে নামাষ কি ভাবে খোদা এবং তার 
বান্দার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে আত্মিক সম্পর্ক স্বাপন করে। এ সুরার ভাবার্থ 
বিশ্লেষণ করলে বলতে হয়ঃ “হে খোদ", তুমি সকল প্রশংস'র অধিকারী, 
তুম নিখিল বিশ্বের প'লনকর্তা, তুমি দয়ালু, দাতা, অতি মেহেরবান, 
তুমি শেষ দিনের প্রভু, আমরা তোমারই উপাসনা করে থাকি এবং 
তোমারই সাহায্য প্রার্থনা কর; আমাদের সহজ-সরল পথে পরিচালিত 
করো (বি.শষ করে) তাদেরি পথে যে পথে তোমার প্রিয় বা মনঃপনত 
বালাগণ চলেছিলেন এবং তাদের পথে আমাদের পরিচানিত করোন। 
যারা বিপথগামী হয়ে তোমার বিরাগভাজন হয়ে গিয়েছিল (অধঃপতনের 
অতল তলে তলরে গিরেছিল)” । নামাযে নিরাকার খোদাধ সঙ্গে 
কিভাবে মানুষ আত্মিক সম্পর্ক স্বাপন কবে দুনিয়ার চলার পথে 
নূতন কর্মশক্তি এবং কর্মপপ্থার আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ার প্রচোয় 
নিয়োজিত থাকেন, তা এ সুরার সাধারণ ভাবার্থ হতেই বুঝা যায়। 
তাই খোর্দাভক্ত লোক 'দনিক পাঁচবার ফরয নামায ছাড়াও বনু 
রকমের নামাষ আদায় করে খোদার সাল্লিধা লাভের জগ্গ প্রয়াসী হন। 


দৈনিক পাঁচবার নামায আদায় কার মাধামেই প্রত্যেক মুসলমান 
তার দৈনন্দন কর্গময় জীবনে অস্ততগপক্ষে পাচবার করে তার বিশ্বাসের 
ওপর শান দিয়ে থাকে । যেকোন মতবাদ বা আদর্শবাদ কোন 
অনুষ্ঠানের মাধামেই সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে । বিশেষ করে জনসাধারণ 
কোন ধাহ্িক অনুষ্ঠানের মাধামেই তার সততা অনন্ধাবন করতে সহজে 
সক্ষম হয় থাকে। খোদার ওপর অধিচলিত বিশ্বাস মুসলমানদের 


এক অতি আকাঙ্কিত বস্তুই বটে । এ বিশ্বাসের বলেই তাদের প্রাথমিক 
যগের রাজা বস্তার সগ্ব হয়েছিল £ বিশাল সাম্মাজ্যসমুহ তাদের পদানত্ত 


বে 


হয়েছন। এ বিশ্বাসে গোটা মুসলিম সমাজকে বলীক্বান করে তুলতে 
হলে বাহ্যিক অনঞ্ঠানের প্রয়োজন ছিল এবং প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই 


“পাচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিল । 


৮৪ ইসলাম ও জীবন 


নামাযের মাধ্যমে মান,যের মনে খোদার অনন্ভুতি জেগে ওঠে 
বলেই তা মানুষকে সমস্ত পাপাচার হতে দর রাখে এবং আত্মিক 
ও নৈতিক উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত ফরে । কুরআনে বলা হয়েছে £ 
“সালাত কায়েম কঘো, বাম্ভবকই সালাত মানুষকে অশোভন 
এবং খারাপ কাজ হাত দূরে রাখে (২৯ ৪৫) । “সালাত কায়েম 
করে! দিনের দুই অংশে এবং রাত্রের কিছু অংশে নিশ্চয় পনণ্যসমূহ 
পাপসমূহকে দূর করেদেয় (১১ £ ১১৪)” । 

নামাষের গ্বারা মান,যের বিশ্বাস একটি জীবস্তশক্ত হয়ে দাড়ায় । 
নামাযের আধ্যাত্বিক উপকারিতার কথা উল্লেখ করে মহানবী বলেন, 
“পাচ ওয়াক্ত সালাত কারও গৃহের গছ্ারদেশ দিয়ে প্রবাহিত স্বচ্ছ 
সলিলা নদীতুল্য । গৃহকর্তা যদি সে নির্মল বারিআোতে প্রতাহ পীচ- 
বার গোসল করতে থাকে তবে তার শরীরের ময়ল! যেমন বিদৃরিত হয়ে 
যায় তত্রপ পাঁচ ওয়াক্ত সাঙ্গাত কায়েম করার দকন মানুষের পাপ- 
সমূহ বিদরিত হয়ে ঘায়”। তিনি নমাষের ওপর গুরুত্ব আরোপ 
করে একে “বেহেশতের চাব-কাঠি' বলেও উল্লেখ করেছেন । তিনি 
আরও বলেছেন, “বান্দার মধ্যে এবং কুফীর মধ্যে ব্যবধান হলো 
নামায ত্যাগ করা (মোসলেম)” । অর্থাৎ কেউ নামায ত্যাগ করলে 
তার আর কুফরীতে পতিত হতে বিলঘ্ব থাকে না; সে তখন এমন 
কাজের নিকটবতা হলে যে তার মূল ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার সন্তাবন! 
এসে গের। তাই নামায ঈমানের প্রাচীর বা রক্ষাকবচস্বব্প । 


নাঙ্াযের নিয়ম-কাহুনের তাৎপধ 


নামাঘের মাধ্যমে কিভাবে খোদার অনুভূতি মান,ষের মনে জাগতে 
পারে তা নামাধষের নিয়ম পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝতে পারা 
যায় । নামাযের পূর্ক্ষণে নামাযীকে বাহ্যিকভাবে হাত-মুখ-পা 
প্রক্ষলন করে (ওযু করে) পাক-পবিত্র হতে হয়। এমন কি তার পরিধানের 
কাপড়ের পবিত্রতার দিকেও তাকে নষর রাখতে হর়। অতঃপর তাকে 
ফেবলামুখী হয়ে পৃথিবীর যাবতীর কাজ-কর্ম এবং চিত্তা হতে মনকে 


ইসলাম ও জীবন ৮ 


বিরত করে এক আল্লাহর উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হতে হয় । এক়পর নামাযীকে 
নামাযে আনুষ্ঠানকভাবে উঠচ্াবসা! করে, নতজান« হয়ে, শ্ম্তক অবনত 
করে এবং মস্তক সংরক্ষণ করে নানাভাবে সবপ্রকার বিনয় এবং নগ্নতার 
সাথে খোদার প্রশংসা এবং তার কাছে সর্বপ্রকার সাহায্য প্রার্থনা 
করতে হয় । সে খোদাকে প্রত্যক্ষভাবে উপাস্থত জেনে তার করুণ! 
ভিক্ষা করতে থাকে । খোদ? শেষ দিনেব মালিক, তার মনে।নীত 


সত্য পথে তাকে পরিচালিত করার জন্য এবং তার বিরাগভাজন হতে 
হয় এমন পথ থেকে তাকে দূরে রাখার জন্গ সে খোদার দরবারে প্রার্থনা 


করতে থাকে । 
নামাযে নামার শুরা ফাতেহা ব্যতীত কুরআনের অন্ত নত অংশ 
হতেও কিছু কিছু পাঠ কর থাকেন এবং মহানবীর নবুয়তের মাহাত 


কীর্তন করে থাকেন । এভাবে নামাধী কথা এবং সর্শরীর বা অঙ্গ- 
প্রতাঙ্গ ছারা খোদার কাছে নিজকে একাস্তভাবে সমপরশ করে তার এ হক 


এবং পারলোকিক উন্নতি কামনা করে থাকে । এভাবে সে প্রাতিদন 
কর্নরত থেকেও পাঁচবার নামাযের মাধ্যমে খোদার সা'মধ্য লাভের ন্ু 
তৎপর থাকে । ভোরে সুনোদয়ের পুবে একবার, মধাাহ্কের ঠিক পরে 
আর একপার, অপরাহে তৃতীয়বার, সূর্যাস্তের পর চতুর্থবার এবং নিদ্র। 
যাওয়ার পূব পঞ্চম বা শেষবার সে নামাষ পড়ে থাকে । “নিশ্চয় সালাত 
বিশ্বাসীদের জন্ত একটি নিদিষ্ট বিধান (8 £ ১০৩)। নানা পড়ার 
ফলে নামাযী তার অন্তরের অন্তস্তলে এক অশোঁকিক শক্জ এবং আনন্দ 
অন,্ভব করতে পরে, তার ঈমান বা বিশ্বাস মজবুত হয়ে ওঠে 
এবং পবিত্র জীবন-যাপনে সে অভ্যস্ত হতে থাকে । 

নামায মুসলমানদের আদর্শবাদেরই প্রতীক । তা তাকে বার বার তার 
আদর্শবাদে অভ্যস্থ করে তোলে । কাজ-কর্মের ভেতর লিপ্ত থেকেও 
আজানের ধ্বনি শুনা মাত্রই কেন সে নামায পড়তে ছুটে আসে? তা 
তার হাদয়ে মহাপ্রভুর ভীতির এবং তার আন,গতায স্বীকার করার কর্তব্য- 
বোধের ফল নয়কি? নিশ্চয় মহানবীর অন,সারী হতে এবং তার নিজ 
কর্তব্য পালন করতে নামাষ তাকে অভ্যস্থ করে তোলে । তাই নামায 
মান,ষের আধ্যাত্মিক জীবনের এক অ'ত উন্নতমানের ট্রে'নংই বটে। 


৮৬ ইসলাম ও জীবন 


নামাযের সামাজিক এবং রাজনৈতিক তাৎপর্য 


নামায মুসলমানদের মধ্যে এক সুষ্ঠ, সামাজিক পরিবেশ স্যষ্টি করে ॥ 
নামাষের মাধ্যমে তাদের মধ্যে ভালবাসা এবং সমঝোতার মনোভাব জেগে, 
ওঠে । এ জন্তই বোধহয় মহানবা নামাধ জামাতে আদায় করার 
নির্দেশ দিয়েছেন ॥। দিনে পাঁচবার নামাবে একত্রিত হলে মুসলমানগণ 
মেলা-মেশার সুযোগ পেয়ে একে অন্সেব সুখ-দুঃখের বিষ অবগত হতে 
পারেন এবং পারস্পরিক সহানসভূতির মাধ্যমে সমাজ সুষ্ঠ, এবং স্থিতিশীল 
হয়ে ওঠে । 


ম।ন,ষ সামাজক জীব । মান,ষ দলবদ্ধ হয়ে যে-কোন কাজ করতে 
অন,প্রেরণা এবং উৎসাহ বোধ করে থাকে । তাই যদিও নামাষ আধ্যা্বিক 
ব্যাপার, তবুও সাধারণ মান,ষের জন্ত সঙ্ঘবদ্ধতার অনমপ্ররণা জুগিয়ে 
থাকে । তাই জামাতে নামায পড়ার গুরুত্ব এত অধিক । 

আল্লাহ্‌ এবং তার বান্দার মধ্যে আত্মক সম্পর্ক স্থাপনের সোপান 
বা উপায় হিসেবে নামাযের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। মুসলিম জাহানের 
পীর, আওলিরা॥ মহানবী, সাহাবা কেরাম সকলেই নামাযের মাধ।েই 
আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেছিলেন ; তারা নামাযের ছ্বারাই খোদায়ী 
আলোর সগ্ধান লাভ করেছিলেন । 


নামাযের মধো একাগ্রচিত্তে খোদার প্রতি বিনধ, ভীতি এবং ভক্তি 
প্রদর্শন করতে হয়। একে নামাযের প্রা বলা ঘেতে গারে। কেননা 
নামাষে প্রথম হতে শেষ গ্ধস্ত মনকে বিনয় ও ভীতির সাথ 
আল্লাহ র সামনে হাষীর রাখা এবং তার ধ্যানে তন্ময় করে রাখাই 
নানাযের আসল উদ্দেশ্য । মহানবী ও সাহাবা কেরাম নামাধে এমসি" 
ভাবে খোদার ভাবে তন্ময় হয়ে ধেতেন যে তখন তার বাহা-জগত সম্পর্কে 
কোনও জ্ঞানই ক্াখতেন না । তারা নামাযে বিনয় ও নমতার সাথে 
খোদার ধানে বিভোর হয়ে থাকতেন । তারা এবং গলিয়ে কেরাম নামাযে 
এত আত্িকস্বাদ পেতেন বলেই তারা অধিকভাবে এবং রাত্রি জাগরণ 
ফরে নফল নামায আদায় করতে ভালব।সতেন। 


ইসলাম ও জীবন ৮ 


নামাষের মাধ্যমে মুসলমানদের মিলনের বাবস্থা করা হয়েছে। 
মহানবী কেবল জামাতে পীচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার নির্দেশ 
দিয়ে ক্ষাস্ত হন নি; তীর নির্দেশক্রমে যেকোন মসজিদের এলাকাস্থিত 
মুসলমানদের দিনে পাঁচবার ছাড়াও সপ্তাহের প্রতি শৃক্বার একবার 
জমার নামাষ মসজদে গিয়ে আদায় করতে হয়। আবার কয়েক 
এলাকার মুসলমানদের একই স্থানে এক ত্রত হয়ে বৎসরে দু'বার ঈদের 
জামাতে হাজির হয়ে নামায আদায় করতে হয়। 

নামাযে সকল মুসলমানকেই সারি বেঁধে, কাধে কাধ মিলিয়ে একই 
ইমামের পেছন দাড়াতে হয় ॥ বড়-ছোট, ধনী-নির্ধন, মুনিব-ভত!, 
কালো সাদা কোনও ভেদাভেদ থাক্কে না মুনিব চাকরের পদপ্রান্তে 
যশীনে লুটিরে পড়ে খোদার উদ্দেশ্যে সেজদা করতে থাকে । জামাতে 
এসে প্রতিটি মুসলমানের হৃদরে সামা, ভ্রাতৃত্ব এধং একতান্ম ভাব 
জেগে ওঠে । আবার এক ইমামের পেছনে নামায আদান করতে অভ্যস্থ 
হয়ে তারা শংঙ্খলা রক্ষা করতে এবং মনোনীত নেতার আনুগতা স্বীকার 
করতেও অভ্যস্থ হয়ে ওঠে । 

নামাষের মাব্যমে ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, ভালবাসা এবং একতার শিক্ষা 
মুনলমানদের দৈনন্দিন জাবনে রূপাঠিত হতে থাকলে তা একদিন 
বিশ্ববাসী গহ| একত্বর ভিত্তি হয়ে দাড়াতে পারে এবং শ্ানবীয়, 
সভাতার স্থায়িত্ব এনে দিতে পারে। 

নামায মানু'ষর কণে প্রেরণা যৃণিয়ে থাকে, শিখলতা আনে না। 
সাকুয় এবং একনিঠ্ভাবে কর্মমর় জীবনের চলার পথে খোদার দয়া 
এবং সাহবধা ভিক্ষাই নামাযের মুল কথা | সঞ্চটে, বিপদে নামায এক উৎকৃষ্ট 
অনুপ্রেরণারই প্রতীক । তাই হৃদ্ধক্ষেত্রের সঙ্কট মুহুর্তে সুলতান নৃরুদ্ণীন 
জঙ্গী, সম্নাট আওরজজেব প্রশুখ খোদাভীরু মুসলিম বীর যোদ্ধাগণ নামাথে 
সেজদায় পড়ে খোদার অনুগ্রহ ভিক্ষা করে অনুপ্রেরণা লাভ করতেন। 
কুরআনে বলা হয়েছে, “ওহে বিশ্বাসীগণ, তোমরা নামাধ এবং ধৈর্ধের 
বারা চেষ্টা কর (২ ১৫৩) । “মানুষ যা চেষ্টা করবে তা ব্যতীত 
তার আর কিছু প্রাপ্য হয় না এবং শীঘই তার চেষ্ট পরিদৃষ্ট হবে; 


৯৮ ইসলাম ও জীবন 


অতঃপর এর জগ্ত পরণপুগাবে পুরস্কত হবে ৫৩ £ ৩৯--৪১)” । মহা- 
নবা এবং সাহাবগণ নামাযের মাধামেই তাদের কাজের প্রেরণা লাভ 
করতেন । তারা রাত্রের দুই তৃতীরাংশ, অর্ধাশ ৰা এক তৃতীয়াংশ 
নামাযে অতিবাহিত করতেন। অথচ 'ারদের ঢেয়ে বেশী কমময় জীবন- 
ধাপন কেউ করে ।ন। 

নামা অবহেলিত আরববাসীকে এক ইতহাস প্রসিদ্ধ জাতিতে 
পরিণত হত সাহায্য করে ছল ১ মানব জীবনের সব বধ প্রণতির ক্ষেত্রে 
অনস নিক্ষমাী লোককে তা সাক্রর ও অদন্য কবীর করে তোলে । নামায 
প্রকৃতই সুপ্ত শক্তকে জাগিয়ে দেয় । 


টীণা প্রসঙ্গ ও গ্রন্থালোচন। 
১ প্রথম অংশে ফযরেত নাম্নায, দ্বিতীয় অংশে জোহর এবং 
আছরের নামা এবং রাতেব প্রথম অংশে মাগরিব এবং 


এশার নামায । 
২হ। মণ্লানা মুহা আলী 709 [২5115709001 1919২, 


প্রয়োদশ অধ্যায় 


ছাঁওম বা রোষা 


রোযার অর্থ 


ইসলধমের ভিত্তিসমুহের মধ্যে রোয! একটি অঙ্গতম ভিত্তি এবং 
অঙ্জতম ইবাদত । নামাযের পরেই রোযা মুসলমানদের ওপর ফরয বা 
অবশ্য কতব্য | 

ছাওম? আরবী শব্ব ; বহু বঙনে 'ছিয়াম' । ছাওমের অর্থ (বরত 
থাকা । ক্ুয(দয় হতে সুর্যান্ত পর্যস্ত সবপ্রকার পানাহার এবং স্ত্রী'সহবাস 
হতে বিরত থাকার নাম রোযা |* 


রোযার এঁতিঙ্কাসিক পটভূনি 

প্রতিষ্ঠানিক ইবাদত হিসেবে রোষ' পূর্ণ (চান্দ্র মাসের হিসাব অনুসারে) 
একমাস মুসলমানদের ওপর ফরধ করা হয়েছে মুসলমানদের পূর্ববতা দের 
ওপরও রোধা রাখার বিধির প্রচলন ছিল। তবে রোযার সংখ্যা বা 
রোধা রাখার নিয়ম-কানুন স্বতন্ত ছিল । কুরআনে বলা হয়েছে, “ওহে 
বিশ্বাসিগণ তোমাদের ওপর রোযা! ফরষ করা হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের 
পূর্ববতী লোকদের ওপরও তা করা হয়েছিল । যাতে তোমরা “মোত্তাকী” 
হতে পার (অর্থৎ খারাপ কাজ হতে ধেঁচে থাকতে পার) (২ 8 ১৮৩), । 
“আল্লাহ, মোত্তাকিগণকে ভালবাসেন (৩ 2 ৭৫ ১ ৯ £ 8১৭) 1 

পবিত্র কুরআন রমবান মাসেই সধপ্রথম হঘরত মুহম্মদ (সঃ)-এর নিকট 
অবতীর্ণ হয়েছিল (২ ৪ ১৮৫)। তাই মুসলমানদের আধ্যাত্মিক উন্নতি- 
বিধানকল্পে রোখা রাখার নিরম এ মাসেই প্রবতিত হয়। 


৯০ ইসলাম ও জীবন 


রোযার তাৎপর্য 


আত্মসংধম ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করাই রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য । একাধারে 
একমাস রোযা রেখে প্রত্যক মুসলমানকে আত্মশুদ্ধি লাভ করতে হয় । 
আত্মশুদ্ধি ব্যতীত খোদার নৈকট্যলাভ ফ্করা যায় না। আত্ম-কামনা পরি- 
ত্যাগ করতে না পারলে আত্মশৃদ্ধি সম্ভবপর নয় । রোযা মানুষকে কামনা 
এবং লোভের কবল হতে মুক্ত করে। কুরআনে বলা হয়েছে, “যারা রিপু- 
গুলিকে দমন করে খাটি পথে অটল থাকবে তাদের অগণিত পুরস্কার প্রদান 
করা হবে (৩৯ £ ১০) | মহানবী বলেছেন, “ছবর ঈমানের অর্ধেক, আর 
ছবরের অর্ধেক রোখা” তিনি আরও বলেছেন, এরোধা অন্ভাঙ্ক সকল 
ইবাদতের প্রবেশদ্বার' । এর কারণ এই যে, রোযা রিপু এবং কামনাকে 
খর্ব করে দেন । কামনা সকল ইবাদতের প্রতিবন্ধক । তৃপ্তির সাথে 
আহার করলে কামন প্রবল হয়, আর ক্ষুধা “স কামনাকে ।বনাশ করে 
দেয়। তাই লোভ ও ফামনাকে দমন করে অন্তরকে পবিত্র করাই 


রোধার উদ্দেশ্য | 


রোয। ঈমানের প্রবৃত প্রতীক 

রোযা ঈমানের এক ভীষণ পরাক্ষাই বটে। ভোর হতে সুর্যাস্ত 
পর্যস্ত রোযাদার এক ফোটা পানি বা শশ্যকণ। পরিমাণ খাও স্পর্শ করেনা । 
ক্ুদা-তৃষফার জালার ছটফট, করেও এবং খাদ্য বা প্রানীয়বন্ত 
সামনে থাকা সত্বেও সে কিছুই গ্রহণ করে না। এ তার খোদা-ভীতি 
এবং পরকালে বিশ্বাসের ফল নয় কি? কেননা এ তার অন্তরের কাজ। 
লোকচক্ষু হতে সম্প্ণগুণ্ড। কাজেই এর মধ্যে লোক দেখানোর কোনও 
অবকাশ নেই। রোযাদার ইচ্ছা করলে গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে 
পানাহার করতে পারে । অন্তের তা বুঝবার সাধ্য নেই ৷ নামাধ বাহ্যিক- 
ভাবে আদায় করতে হয় ; জামাতে গড়তে গেলে এবং একাকী গড়তে 
হলেও সবাই দেখতে পায় । কিন্ত কে রোধা রাখলো বা ফে না রাখলো 
তা অন্যের বোষার সাধ্য নেই । চেহারা! দেখেও অনুমান করা যায় না 
ফ্ষেরোযাদার এবং কে নয় । সকলের সাথে একঝ্রে এফতার করা বা ভোর 


ইসলাম ও জীবন বে 


রাতে পরিবার-পরিজনের সাথে পানাহার কর। রোযা রাখার প্রমাণ হতে 
পারে না, তা প্রচারণা বা লোক ভুলানে প্রতারণার এক জলস্ত' 
নিদর্শনও হাতি পারে। 

প্রকৃত রোযাদারের খবর একমাত্র সবশক্তিমান সর্বজ্ঞ খোদাতালাই 
জানেন। যে প্রকৃত নামাধী নয সে লোককে দেখানোর জন্ত নামায 
পড়তে পারে । কিন্ত লোক দেখানোর জঙ্ত কেহ রোয। রাখে না । রোযা 
লোকচক্ষুর অন্তরানের ব্যাপার । এজন্ত খোদ্দাতালা বলেন, “রোঘা' 
আমারই উদ্দেশ্যে রাখা হয় এবং আমি স্বয়ং তার বিনিময় প্রদান 
করবো” (হাদীসে কুদসী)। যদিও সমস্ত ইবাদতই সর্বশক্তিম।ন আল্লাহর 
উদ্দেশ্যে কর! হয়ে থাকে তথাপি রোযা বিশেষ করে তার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত 
যেমন সমস্ত স্ষ্ট গত তার রাজ্য হলেও কাব ঘরকে ঙার ঘর বলা 
হয়ে থাকে । রোঘা সম্বন্ধে সেরূপ বুঝতে হবে। 


দোযার আধ্যাত্মিক তাৎপষ 


রমষান মাসে সারা মুসলিম জাহান পুণ্যের মহিমময় আলোয় 
উত্ভাসত হরে ওঠে । বিশ্বাসী মুসলমানের প্রাণ পণ্যের আভায় বেন 
ভরে ওঠে । এশী প্রেম ও পরকালের অনন্ত সুখ লাভের বাসনা তাকে 
চুক লোহার গ্কায় আকর্ষণ করতে থাকে । তাই সে দিবারাত্র ইবাদত 
করেও ক্লান্তিবোধ করে না । বেশী পৃণ্যলাভের আশায় সে দিনরাত 
কুরআন তেলাওয়াত করন্তে থাকে, ফরধ রোষা রেখে পৃণ্যের আশা 
রাত্রে বিশ রাকাত খতম তারাবীর নামায জামাতের সাথে আদায় 
করে থাকে । ভোর রাতেও সে সেহরীর সময় অতিরিক্ত নামায 
(তাহাজ্জ,দ) পড়ে থাকে । অর্ধক পুণ্যের আশায় সে তারাবীর 
নামায ছাড়াও দৈনিক পীচ ওয়াক্ত ফক্সষ নামাধও জামাতের সাথে 
আদায় করতে সচেষ্ট থাকে। 

রমজান মাস মাস্বসংবমের মাস । আত্মোৎসর্গ আত্মসংষমেরই আরেক 
দিক। রমযান মাসে দান-খয়রাত করলে বেশী প.ণোয় অধিকারী 
হওয়]! যায় বলে শ্রহানবী বলেছেন। তাই তিনি নিজেই এ মাসে 


৯২ ইসলাম ও জীবন 


সবচেয়ে বেশী দান করতেন বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে ( বোখারী )। 
মহানবীর অমীয় বাণীর অনুসরণ করে বিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রই এ মাসে 
অধিক পরিমাণে দান-খয়রাভ করে থাকেন। তিনি দান*খয়রাত করে 
নিরম্কে অনদান এবং বস্ত্রহীনকে বস্দান করে এবং অধিক পরিমাণে 
যাকাত আদায় করে এক অবণণীয় আতিক সুখের অধিকারী হয়ে 
থাকেন । মহানবী বলেছেন, “যে রোযাদারকে এফতার করায়, সে 
রে।ধাদারের রোযা ঝাখার সমান পুণ্য অর্জন করতে পারবে অথচ 
তজ্জন্ত রোবাদ্দারের পুণ্য হ্রাস পাবে না””। সে-জন্য বিশ্বাসী মুসলিম 
ক্লোযাদারকে এফত।র করাতেও চেষ্ঠা করে থাকেন। 


রোমার নৈতিক তাশুপর্য 


রোষা মানুষের নৈতিকমান বহুগুণে বধিত করে থাকে । প্রকৃত 
রোধাদারকে রোধা সবপ্রকার অবাঞ্ছিত কাজ হতে বিত্ত থাকতে 
অভযস্ব করে তোলে । রাসুলাল্ল।হ, বলেছেন, “মধ্য, পরনিন্দা, 
কুৎসা রটনা, মিথ্য। শপথ এবং কামভ।বের সা.থ কারও প্রতি দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করা _এ পীচ প্রকার কাজ দ্বারা রোযা নষ্ট হয়ে যায়” । তিনি 
আরও বলে-ছন, “যে মিথ্যা কথা এবং অন্তায় কাজ বর্জন করবে না 
তার পানাহার ঝর্জন কণাতে (রোযাতে ) খোদার কোন আবশ্যকতা 
নেই (বোখারী) । আর এক হাদীসে বণিত হয়েছে, “রোষা ঢাল- 
স্বরূপ, আুতরাং যে রোষা রাখে সে যেন খারাপ কথা না বল এবং 
খারাপ কাজ না করেএবং কেহ যার্দ তার সঙ্গ ঝগড়া করে বা তাকে 
মন্দ বলে, সে যেন বলে আমি রোযা পালন করছি” (বোখারী )। 
তাই প্রকৃত রোধাদার পানাহার ইত্যার্দি হতে বিরত থাকে না, তিনি 
সবপ্রকার সনাজ'বরোধী এবং ধর্নবিরোধী কাজ হতেও নিজকে বিরত 
রাখেন; পরনিন্দা, তক-বিতর্ক, ঝগড়া.কলহ, মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা ইত্যার্দি 
সর্ববিধ অবাঞ্চিত কাজ হতে (তিনি বিরত থাকেন। কারণ, (তিনি ভাল 
করেই জানেন যে এসৰ চ্ারবিগহিত কার্ হ্থাক্সা ভার পোষা খোদার 
নিকট গ্রহন্ীয় হতে পারে না। শুধু তাই নয়, প্রকৃত রোবাদার আল্লীল 


ইসলাম-ও জীবন ৯৩ 


বাধ্য উচ্চারণ ত* করবেনই না ১ অশ্লীল বাক্য শ্রবণ হতেও বিরত 
থাকবেন ; কামভাব উদ্দীপক বন্তর প্রতি দৃষ্টিপাত হতে তিনি স্বীয় 
চক্ষুকে ফিরিয়ে রাখবেন, অনর্থক বাক্যালাপ না করে নীরব থাকধেন 
বা আল্লাহস্ক স্মরণার্থে পবিত্র কালাম পাঠ করবেন বা ভার নাম স্মরণ 
করতে থাকবেন। 


কণ্ঠ সহিহ এবং দাফ্তববোধ 

রমবান মাসের কঠোর পরিশ্রন এবং সংযম অগ্যাস মানুষকে তার 
জীবন্র বাস্তবংক্ষত্রে ধৈর্য ধারণ করে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করতে সাহাঘ্য 
করে । জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সে তার নিজ দায়িত্ব »ষ্পর্কে স.চতন থাকে 
এবং সবপ্রকার কঠোর পরীক্ষ।র মধ্যে সে অবিচলিতভাবে স্বীয় 
কর্তবা সম্পাদনে সক্ষম হয়। তাকে দেশরক্ষ। বাহিনাতে কাজ করবার 
দায়িত্ব দেওয়া হলে সে যে-কোন অবস্থাতেই পৃষ্টপ্রদর্শন করবে না ১ 
আহার-নিদ্র! ত্যাগ করেও ব.দ তাকে দীর্ধকাল সংগ্রাম করতে হয় সে 
তা করতে সক্ষম হবে এবং নিজ দায়িত্ব প.লন করতে সে এতট,কুও ছ্বিধা- 
বোধ করবে না । নিজ রিপুর ওপর তার নিয়গ্বণ ক্ষমতা অজিত হওয়ার 
ফলে সে সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে সম্পুর্ণ প্রস্তত 
থাকে । তার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্ণ খোদাকেন্দিক বা সনাজ.ক ন্দ্রক হয়ে 
উঠে । আত্মকেন্দ্রিক থাকে না। স্থার্থত্যাগ এবং কষ্ট স্বীকার না করলে 
জনকল্যাণ সাধন কৰা যায় নাঃ জনকল্যাণ সাধন না করল খোদার 
সন্তুষ্ট লাভ করা বায় 'না। তাই কষ্ট, সছিফ*্তা, দারিত্ববোধ॥ ত্যাগ, 
তিতিক্ষা প্রভৃতি রোষার প্রকৃত শিক্ষা । 


রোযার সামাজিক তাৎপর্য 

নামাষের চেয়ে রোযার সামাজিক গুরুত্ব বেশী । সাধারণতঃ রমধান 
মাসেই কোন মুসলমান অধিক পরিমাণে জামাতে নামায পড়ে থাকেন। 
জামাতকে মুসলমানদের একপ্রকার আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক মিলনও 
বলা চলে) এখানে ধনী-দরিদ্রের মিলন সংগঠিত হয় এবং সফলেই: 
ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্দ্ধ হয়ে থাফেন। 


১৪ ইসলাম ও জীবন 


ছিতীয়তঃ, রোষা ধশী-নির্ধন সকলের ওপর সমভাবে ফরয ; উভন্নকেই 
'দিনে সমভাবে পানাহার ইত্যাদি হতে বিরত থাকতে হয়। তাই 
'নীতিগতভাবে রোঘা মুসলমানদের মধ্যে সাঙ্গ, এক্য এবং ভ্রাতৃত্বের 
ভাব জাগিয়ে তোলে । 

অধিকন্ত রোষা ধনীকে দরিদ্রের প্রতি বেশী সহানুভূতিশীল করে 
তোলে । পানাহার বর্জন করে রোযা রাখার ফলে ধনী লোক অনাহার- 
ক্লিট মানুষের দুঃখ সহজেই হৃদয়ম করতে সমর্থ হন। তাই তিনি 
দুশ্বের সেবায় এগিয়ে আসতে আগ্রহশীল হয়ে থাকেন। 


রোযার শারীরিক তাৎপর্য 


মনের সঙ্গে শরীরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিগ্কমান রয়েছে । অধিক 
পুণ্যের কাজ করে রোযাদার মনে এক অপুব আনন্দ অনুভব করে 
'থাকেন। তার এই আক্মক শান্তির ফলে তার শরীরও সুস্থ থাকে। 
রোষ' এবং অন্যান্য যাবতীয় ইবাদত দ্বারা বিশ্বাসীর প্রাণ খোদার প্রেমে 
পরিপ্লত হইয়া থাকে । আত্মিক শাস্তিলাভের দরুন তর হৃদয় সর্ধপ্রকার 
উদ্বেগের উধ্বেথাকে ৷ তাই তার হৃদয়-যগ্জের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার কোন 
সম্ভাবনা থাঞ্ষচ না; অথচ বস্ততাহিক পৃথিবীতে আজকাল হৃদয়. বহের 
ক্রিয়া বন্ধ হয়ে অকালমুত্যু একটি নিতানৈমিত্যিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে । 

রমযান মাসে “মুখের ওপক় নিয়ন্ত্রণ থাকে বলে মানুষের স্বাস্থাও ভাল 
থাকে । অধিক খাওয়া, অনিয়মিত খাওয়। ইত্যার্দির ফলে নানাপ্রকার 
(রোগের স্্টি হয়। তাই সচরাচার দেখা যায় রমযান মাসে মুসলমান 
'অধ্যুসিত এলাকায় রোগের প্রকোপ কম্ম থাকে । অনেকেই আবার 
ব্যক্তিগত কারণে এবং বিশেষ করে ম্বাস্থ্য ভাল রাখার জনও মধ্যে 
মধ্যে রোযা রেখে থাকে । মহানবীও বলেছেন, “রে'যা রাখো স্বাস্থ্য 
ভাল থাকবে । 

সারাদিন ক্োা রাখার ফলে রে'যাদারের ক্ষুপা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে 
এবং এফতার করার সময় ক্ষুধার তীন্তার দক্ন খাছ সুম্বাদূ এবং 
তুগ্তদায়ক বলে মনেহয়। এফতারেয় সময় রোযাদার শারীরিক এবং 


ইসলাম ও জীবন ৯ 


আত্মিক উভয়বিধ শ্রান্তিলাভ করে থাকে । এফতারকালীন আননের 
অনুভূতি রোযার্দার ছাড়া অন্ত কেউ উপলব্ধি করতে স্ক্ষম হবে না। 
বে সারার্দিন ভালভাবে পানাহার করেছে, বা যে দিনের কোন অংশে 
যে কোন শাহী হোটেলে শাহী খানা ভোজন করেছে তার হৃদয়ের তৃপ্তির 
'রোধাদারেক্র নামান্থ সরবং বা স:মান্ত নাস্তা দ্বারা এফতার করার তৃপ্তির 
কাছে অতি তুচ্ছ । তাই হাদীসে বণিত আছে, “রোযাদার দৃ'বার 
তৃপ্তলাভের অধিক।রী--এফবার এফতারের সময় এবং আর একবার 
হলো শেষদিন যে দিন সেরোযাদার তার মহাপ্রভুন সাক্ষাৎলাভ করবে?”। 


সারা রমযান মাস রোযা রাখার দরুন রোযাদারের পরিপাক-ষজগুলি 
বিশ্রাম লা করে পতিত জনের ন্যায় শক্ত অঞ্জন করে থাকে । পরপাঞ 
গ্রের শক্তি বৃদ্ধি আর স্বাস্থ্যের উন্নতি একই কথা । 


রোযা খ্বারা শরীরের ওজন সাগান্য কমে বটে, তবে তা অতি 
নগণ্য ; বরং শরীরের অতিরিক্ত মেদ কমাতে রোযা আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের খাছ নিয়ব্ধণ (0150 ০০:01) অপেক্ষা বহগুণে শ্রে্ঠ। ঢাকা 
মেডিক্যাল কলেজে 5 গোলাম মোয়াজ্দম সাহেব কতৃক ১৯৬ সালের 
“মানব শরীরের ওপর রোযার প্রভাব বিষয়ের গুপর গবেষণায় এ সত্য 
প্রমাণিত হয় । এতে আরও প্রমাণিত হয় যে, ধারা মনে করেন রোযা 
রাখার দরুন পেটের শুলবেদন! বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, তাদের এ ধারণা নিতান্ত 
অবৈজ্ঞানিক । কারণ উপবাসে পাকস্থলীর এসিড কমে বায় এবং ভোজনে 
তা বৃদ্ধি পায় । সতের জন রোযার্দারের পেটের রস পরীক্ষা করে দেখা 
গেছে যে, যাদের পাকস্থলীতে এসিড খুব বেশী বা খুব কম রোযার 
ফলে তাদের এ উতভন্লবিধ রোগই সেরে গেছে। যারা মনে করেন 
রোযা দ্বারা রক্তের “পটাসিয়াম” কমে ধায় এবং সেজন্য শরীরের ক্ষতি 
সাধিত হয়ে থাকে, তাদের এ ধারণাও অমুলক বলে এ গবেষণায় 
প্রতীরমান হয়েছে । কারণ, পটাসিয়াম কমার প্রতিক্রিয়া প্রথমে হং পণ্ডের 
ওপর দেখা দিয়ে থাকে, অথচ এগারজন রোযাদারের হংপিও অত্যাধুনিক 
ইলেক আ্রোকডিওগ্রাম বনের সাহাযো (ফ়োযার পূর্বে এবং রোয1 রাখার 


৯৬ ইসলাম ও জীষন 


গঁচিশ দিন পর) পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, রোধা হ্বারা তাদের হৃংপিশের 
ক্রিয়ার কোন বাতিক্রম ঘটে নি ।২ 

এক হৃথায় বলতে গেলে, রোধ মানব দেহের কোনরূপ অপকার 
সাধন করেনা, বরং এর নানাবিধ উপকার লাধন করে থাকে । 


টীকা প্রসঙ্গ ও গ্রন্থালো চনা 


১। খাতুমতী, গর্ভবতী, সম্তানপ্রসবিনী নারী, পীড়িত পুরুষ বা 
নারী, মুসাফির (ভ্রমণ করার উদ্দেশ্যে বা যেকোন কাজে 
বাড়ী হতে ধহ দুরে বহির্গত ব্যক্তি) হলে রোধা ভাঙ্গিবার 
অনুমতি রয়েছে, তবে পরে রোযা রেখে তা পূর্ণ করে দিতে 
হবে। একে রোধার “কাযা বলা হয়। 

২। চিকিৎসাবিজ্ঞানে যুগের দান ই সংখ্যা আজাদ ২৮-১২-৬* ইং 


চতুদ্দশ অপ]ায় 
হজ্ব 


হজ্বের অর্থ 


হজ ইসলামের একটি আবশ্যিক কর্তব্য । তা সারা জীবনে একবার 
অবশ্য করণীয় ইবাদত । মক্কা নগরীতে অব-্থত পবিত্র কাৰাগহ বা 
ঘায়তুল্লাহ. (আল্লাহ্‌র ঘর) যেয়ারত ব। দর্শনের উদ্দেশ্যে সেখানে পাছে 
খোদার কাছে এক স্তভাবে আত্মনমপ”ণ করে একাগ্রচন্তে নানা বধ আনু- 
্ানিক ইবাদত করাকেই হজব্রত পালন ধলে অভহিত করা হয়। তা 
ইসলাম ধর্মের ভিত্তিসমুহের মধ্যে অন্তম | বিভ্তশালী মুসলমানদের 
ওপর জীবনে একবার হজব্রত পালন করা ফরয বা অবশ্য করণীয় কতব্য। 
হজ্বের এতিহা সি? পটভূমি 

আনুষ্ঠানিক ব্রত হিসেবে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হতেই 
হজ প্রথ' প্রর্সিত ছথিনল। সাধারণতঃ তা হযরত ইন্র'হীম (আঃ) নবার 
স্তিরই ন্বক্ষর বহন করে। পবিত্র কুরআনে কাবা থরকে অত প্রাচীন 
(আতীক ২২৪২৯) এবং পবিত্র (হারাম ও মুহাররাম ৫ 2 ৯৭) ঘর 
বলে উল্লেখ করা হয্েহে। কুবআনের বরন আব্ষ'রী হয!ত ইব্রহাম 
(আঃ) এ কাব। ঘরের আত সঙল্লিকটে তার প্রিয় পুত্র হযরত ইসম।ঈল 
(আঃ )কে বসবাস করবার উদ্দেশ্যে প্েখে খোদার নিকট এই বলে 
প্রার্থনা করেছিলেন, “ওহে আমার প্রতিপালক মহাপ্রভু, তুমি এ 


শহরের (মক) শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান কর এবং আমাকে ও আমার 
বংশধরগণকে মূতি পূজা! হতে বাচিয়ে রাখ (১৪ £৩৫)। ওছে আমাদের 


৭ “৮৮ 
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প্রভু, তোমারই পবন ঘরের সন্নিকটে আমি আমার বংশধরদের একজনকে 
€ ইসমাঈল আঃ) অনাবাদী উপত্যকায় বসবাস করতে শ্বান দিয়েছি যাতে 
তারা (বংশধরগণ) সালাত কায়েম করতে পারে। সুতরাং তাদের প্রতি 
লোকদের আকবণ করে দাও এবং (বিভিন্ন রকমের) ফলের মাধামে তাদের 
রিজিক বা জীবন ধারণের ব্যবস্থা করে দাও (১৪ £ ৩৭)১। 

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় প.রর ইসমাঈল (আঃ)-কে নিয়ে কাবা 
'ঘরের সংস্কার সাধন করে খোদার কাছে প্রার্থন] করেছলেন, “ওহে 
আমাদের প্রভু + (তোমারই ইবাদতের উদ্দেশ্যে) আমাদের উভয়ের পক্ষ 
হভে (আমাদের এ কাজ) কবুল করে নাও (ম্বার্থ করে তোল) 
(২ £ ১২৮)” । হযরত ইব্রাহীম পবিত্র কাবাথরে নিরাকার খোদার উপাসনা 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং হজব্রত আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করেছিলেন। 
হজের আনুষ্ঠানিক ইবাদতমূলক কার্যাবলা ওহীর মাধ্যমেই নিয়মিত 
হয়েছিল । হযরত ইব্রাহীমের প্রবতিত হজ প্রথার বছ কার্যাবলী মহানবী 
কর্তৃক প্রবর্তিত হজ প্রথাতে গৃহীত হয়েছে । ৃ 


হজ্বের আধ্যাত্মিক তাৎপধ 

সংক্ষেপে বলতে গেলে, হজের অর্থ হলো হযরত ইব্রাহীম (আঃ) 
এবং মহানবীর স্থতি বিজড়িত পত্র মন্কানগরীর কাব! গৃহ, সাফামারওয়।, 
মিনা, আরাফাত, মযদালেফা প্রভৃ'ত স্থানে তাদেরই অনুসরণে খোদার 
কাছে নিজের জন্ত, নিজ বংশধরদের জন্য, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয় এবং 
বিশ্বমুসলমানদের জন্ত কার়মনোবাক্য প্রার্থনা করা সবাইর ইহলোকিক 
এবং পারলোকিক সুখ-শান্তি কামনা করা, অপরাধ মার্জনা! করে 
পায়লোৌকিক শান্তি বিধান করার জন্চ খোদার কাছে প্রার্থনা করা। 

খোদাতাল৷ সর্বত্র বিরাজ করেন সন্ত্য। তবে হধরত ইব্রাহীম 
(আঃ) এবং মহানবীর ইবাদতগাহ, হিসেবে কাাঘয়ের মর্যাদা বেশী । 
সামাজিক, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক যে-কোন প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় অফিস 
সর্বত্র থাকে । সেখান থেকে বিভিন্ন স্বানে প্রতিষ্ঠানের প্রচারপত্র বিলি 
হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীর! বিডির স্থানে অবস্থান করলেও 
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তাদের মধ্যে তার্দের কেন্দ্র অফসে এসে উপদেশ -নির্দেশ এবং 
অনুপ্রেরণা লাভ করে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে হয় । এ 
হচ্ছে সবর সব প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়ম । হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর 
অনুসারীদেরও ধমীয় জগতের কেন্ীয় অফিস বলতে এ কাবা ঘরকেই 
বোঝায় । এখান থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেতারা জীবন স্বাথক করে 
তুলতে পারেন । মহানবীর অন্তর্ধান হলেও তারই স্বতি বিজড়িত এ 
ইবাদতগাহ, এবং এর পারিপার্থিক পবিত্র স্বানসমুহে গেলে সবাইর 
মনে তার উপস্থিতির অনুভূত জাগতে থাকে এবং তীর প্রবতিত ইসলামী 
জীবন ব্যবস্থার প্রতি হাদয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জাগ্রত হয়। তাই হজ 
মুসলমানদের আধ্যাত্মিক জীবনের চরম উন্নতি সাধন করে তাদের অন্তরে 
পারলোকিক ক্থুখের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে । 


পবিত্র হজ উপলক্ষ্য খোদার নৈকট্য লাভের আশার অনুপ্রাণিত হয়ে 
দূর-দুরাস্তর হতে বহু কষ্ট স্বীকার করে মুসলমানগণ পবিত্র কাবার উদ্দেশ্টে 


এসে একত্রিত হয়ে থাকেন । আপন পরিবার-পরিজনের বা কায়ক্লেশের 
কথা ভূলে গিয়ে তারা এখানে খোদার প্রেমে ভাবালতত হয়ে ক্ুদ্ধকণ্ঠে তার 
মহীম! কীর্তন করে তার দয়া প্রার্থনা করে থাকেন। ধনী-নির্ধন, 
আশরাফ-আতরাফ বা উচ্চ-নীচ, আত্রিফার কষ্ণকায় নিগ্রো মুসলমানই 
হউক, আর ইউরোপীর গোৌরকায় কোন মুসলমানই হউক না কেন, 
সকলেই আজ একই রকম সাদা পোশাক পরিধান করে কাধে ফাধ 
মিলিয়ে এবং সারিবদ্ধ হয়ে খোদার কাছে তাদের ইছকালীন এবং 
পরকালীন অনুগ্রহ ভিক্ষা করে থাকেন । তীরা পবিত্র স্থানের সমিকটব্তা 
হয়েই সমস্বরে বলতে থাকেন, “হে খোদা তোমার আদেশে আদি 
হয়ে আমরা আজ এখানে হাযীর হয়েছি (লাববায়েক), তোমার কোনও 
ংশীদার নেই, তুমি অদ্বিতীয় ও মহিমান্বিত । আমরা তোমার আদেশ 
পালন করতে এ শ্বানে হাষীর হয়েছি । 
কাবা ঘরের চতুদিকে ঘুরে ঘুরে বিশ্বাসী মুসলমান বলতে থাকেন, 
“হে খোদা, এ আবর্তন তোমার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাসের প্রতীক । 
€তোমার প্রেরিত কিতাবের সতাতার আব্বা! স্বাপণনের নিদর্শন এবং তোমার 
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নির্দেশ পালনের সাক্ষ্য এবং তোমর নবীর জল্পত পালনের নিদর্শন । 
হে আল্লাহ, নিশ্পন আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি _সঙ্দেহ, শিরিক, 
অবিশ্বাস, মুনাফেকী, শক্রতা, কু-স্বভাব হতে এবং পরিবারের প্রতি, ধন 
ও সম্তান-সম্ভতর প্রতি (অন্ঠের) কুদৃষ্টি থেকে । হে আল্লাহ, আমাকে 
তোমার আরশের ছায়ার নীচে শ্থান দিও, যেন (কেয়ামতের দিন) 
তোমার আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। হে আল্লাহ্‌, 
আমাকে মুহপ্মন (সঃ)-এর প নপাত্র থেকে পানীর পান করাও ধেন চিরতরে 
আর আমার পিপাম্ না থাকে । হে আল্লাহ, আমার হজ কবুল করে৷ 
আমার এ পরণ্রম সার্থককরো। আমার পাপ ক্ষমা করো । আমার 
এ তেজারত চিরস্থায়ী করো । হে প্রবল প্রভাপান্থিত, হে ক্ষমাশীল, 
ক্ষম| কর, দয় কর এবং য! কি? তুমি জান (আমার পাপ সম্পর্ক) 
তা মাপ করে দাও। নিশ্চয় তুমি অধক ক্ষমতাশাশী এবং মহত । 
হে খোদা, হে আমাদেব প্রভু, আমাদের ইহকালীন এবং পরকালীন 
মঙ্গল দান করো । তোমার অনুগ্রহে আমাদের কবরের শাস্তি এবং 
দোযখের শাস্ত হতে আমাদেরকে রক্ষা করো! হে খোদ। আমি তোমার 
নিকট যাঞ্জা করি পোক্ত ঈমান খাটি এবং সতসংকল্প, প্রশস্ত জীবক।, 
(তোমার ভক্মে) ভীত হৃদয়, (তে 'মার স্মরণে) নিয়া জত জিরা, হালাল ও 
পবিত্র রুঞ্জি, নছুহার স্যার (গ্রহণযোগ্য) তৌব। (অনুশোচনা), মৃত্যুর পুরে 
অনুশোচনা, মরণকালে শা।স্ত, মৃত্যুর পর ক্ষমা এবং মাফ, বিচার কালে 
ক্ষমা এবং নর.কর অআ।গ্র হতে পররাণ এবং বেহেস্ত অবস্থান”, ইত্যাদি 
ইত্যাদি । এমনিভাবে সাফা-মারওরা, মিনা, মযদালেফ। এবং আরাফাতে 
খোদার নিকট তার কৃপা প্রার্থনা করে মুসলমানগণ তাদের এঁহিক এবং 
পারত্রিক স্ুখ-সম্বদ্ধি ফামনা করে থাকেন। 

ঘ'দও «মনে বা গৃহকোণে বা বনে' খোদার ধ্যান সার্থক হয়ে থাকে 
মনে কর! হয়, তবুও বছ সঙ্গীদের মধ্য থেকেও খোদার ধ্যান হজন্রত 
গালন কালেই সার্থক হয়ে থাকে । তাই খোদার প্রেমে মন্ত মুসলমানগণ 
নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, ধন-সম্পদ এবং আবাসস্থান ছেড়ে দুঃখ-কঈ 
সহ্য কষে বিনীত ভূতোর ভায় নবীপস্থতি বিজড়িত খোদার এ গ্রেষ্ঠ 
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ইবাদতগাহে এসে দিন-দুনিয়ার বাদশাহর সন্ম.খে হাধীর হয়ে থাকে । 
খোদার উপস্থিতির ভাব এমনই তাদের প্রাণে সাড়া দিয়ে থাকে যে 
ভ'ার্দের যে-কেউ তখন নিজ আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত থেকেও আপনভাথে 
তন্মর হয়ে থাকেন, কারও সঙ্গে বাক্যাপাপ ন। করে একাগ্রচিত্তে খোদার 
ধ্যানে তয় হয়ে থাকেন। সকলেই এখানে খোদার উপস্থিতি গভীর- 
ভাবে অনুভব করে থাকেন বলেই অস্রপূর্ণ নয়নে তার করুণা ভিক্ষা 
করে পত্কালের শান্ত কামন! করে থাকেন । খোদার প্রথম উপাসনাগূহ 
বা ইবাদতগাহ, ।হসেবে তারই অনুগ্রহ।সভ্" কাবা এবং তার কাছা" 
কাছি অন্ঠান্ পবিত্র ম্বানগু'ল বিশ্ববাসী,দর প্রাণে আল্লার প্রত্ক্ষ 
উপস্থি তর অনুভূত জাগিয়ে তোলে । এ কাবা ঘরেই হযরত ইব্র।হীম 
ও হযরত মুংম্মদ (সঃ) খোপার প্রার্থনা করে দান-দুনিয়ার মঙ্গল আহরণ 
করতে সমর্থ হয়েছিলেন । তাই হাজিগণ অশ্রুসিক্ত নয়নে খোদার ইবাতদ 
করে এখ নে আত্মিক শান্ত লাভ করেন। হাঁজী- দর অশ্রধারা লক্ষ্য 
করে বহু ইউরে।পীয় দর্শক বিংস্মত হন। হাজীদের হদয়ের এ অনুভূতি 
অন্তর বোঝার সাধ্য নেই । 

আরাফাতের মরদানে হজ দের প্রার্থন! দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এখানে 
ছষ"ত আদমের ,দাওয় কবুল হয়েছিল ধলে হা'জগণ এখানে নামাজাস্তে 
বহক্ষণ দা.ওয়ে খোদার 1নকট প্রার্থনা করতে থাকেন। মহানবী 
বলেছেন, "এনন অনক পাপ আছে, ধা আরাফাতের ময়দানে দণ্ডায়মান 
না হলে খণ্ডিত হয় না” । তাই খোদার প্রেমে পাগল হয়ে যে হজব্রত 
পালন কত্পেছেন, হজের সময় সবপ্রকার খারাপ ও অশোভন কার্য এবং 
বাক্য ত্যাগ করে খোদার প্রেমিক হিসেবে হজ সমাধা করেছেন, 
রাসুজুলাহ, তার সম্পর্কে বলেছেন, “সে ব্যক্তি পুবকৃত পাপ হতে 
এন্করপ |নস্পাপ হয়ে যায় যেরূপ সে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার দিন 
নিশ্পাপ ছিল”? । 

সব বিষয়ে খোদার আনন্জাত্য স্বীকার করে হৃদয়ে পবিত্রত অর্জন 
করাই হজের মুখ্য উদ্দেশ্য । মহানবী হঅকে খোদার বন্দেগী ও দাসত্ব 
'াখ) দিয়েছেন। তা একদিক দিয়ে সর্ধোৎকৃষ্ট ইবাদত । খোদার প্রতি 


৯৩২ ইসলাম ও জীবন 


বিশ্বাস এবং ভালবাসা না থাকলে কেউ আপন পরিজন ত্যাগ করে 
এমন ভ্রমণে বাহির হয় না। এ সাধারণ ভ্রমণ নহে-পবিত্র মন্কাধামে 
এসে হজযাত্রিগণ নিজেদের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে সম্পর্ণ অসহায়স্কাকে 
খোদার কাছে আত্মসমপর্ণ করে থাকেন। এ-ই হলো হজের মর্সকথা । 

হজের প্রত্যেক অনঞ্ঠানের মধ্যেই খোদার প্রতক্ষ উপস্থিতির অন,ভূতি 
পরিলক্ষিত হন্ন । মিনাতে পাথর নিক্ষেপ কালেও ত1 দেখা যায় । হাজি- 
গণ পাথর নিক্ষেপ করায় সময় খোদার সাহায্য প্রার্থনা করে এং 
প্র্কতভাবেই হৃদয়ের শয়তানকে পরাড়ুত করে যেন আত্মতৃপ্তি অন,ভব 
করতে থাকেন। প্রকৃত হাজী ব্যতীত অন্ত কেউ তা হয়তো অন,ভব 
করতে সক্ষম হবেনা । হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বে সব স্বানে শয়তান 
কতৃক খোর্দার আদিষ্ট কাজে বাধা পেয়েছিলেন এবং তাকে পরাভূত 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে কথিত আছে, সে সব শ্বানে শয়তানকে 
উদ্দেশ্য কয়ে পাথর নিক্ষেপ করে হাজীর! হযরত ইন্ত্রাহীমের স্থতিরই 
স্মারক বহন করেন এবং শ্রনের কলপুষ দুয় করে পবিত্রতা অর্জন করেন । 

কাবা ঘরের নিকটবতাঁ হয়ে হাজীদেক্ প্রচলিত পোশাক পরিত্যাগ 
করে যে (এহরামের) সাদা ও সেলাইবিহশন কাপড় পরিধান করতে 
হয় তা বাস্তবিকই তাদের মৃত্যুর পরবতী কাফনের কাপড়ের কথা স্মরণ 
করিয়ে দের । এহরামের কাপড় যেমন সাদা এবং কেবল দু" টুকরো মাল্র, 
কাফ.নর কাপড়ও তদ্রপ সাদ] এবং দু' টুকরে। মাত্র । আরাফাতের 
ময়দানে পৃথিবীর নানা দেশের বিভিন্ন লোক সমবেত হয়ে যখন দোওয়া 
প্রার্থনা করতে থাকে তখনকার দৃশ্যটি হাজীদেক্স মনে বাস্তবিকই 
কেয়ামতের ময়দানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রত্যেকে তখন 
নিজ নিজ চিস্তায় অধীর থাকে । সবাই তখন আশা ও ভয় নিয়ে 
এক অনিশ্চিত অবস্থার মধেঃ দণ্ডায়মান থেকে প্রতিক্ষণ খোদার অন,গ্রহের 
প্রতীক্ষায় থাকেন। 


হজ্বের সামাজিক তাতপর্ধ 


'একই খোদা, একই রাশ্থল এবং একই কাবা'র স্মতি বিজড়িত 
স্বানে একত্রিত হয়ে বিভির এদেশের মুসলগানগণের় মধ্যে সামা, রাত 


ইসলাম ও জীবন ১০৩ 


এবং এঁক্যের ভাব জেগে ওঠে । একই সাদা পোশাকে আুধিত এবং 
একই উদ্দেশ্যে অন-প্রাণিত হয়ে এবং একই ভাষায় (আরধী) খোর্দাফে 
পন্বোধন কয়ে তারা সাম্য, মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্ব বোধে উদ্ব,দ্ধ হয়। হজ 
মান,্যকে একইভাবে চিন্তা করতে ও কাজ করতে এবং বসবাস করতে 
শিক্ষা দিয়ে থাকে । 

হজের সামাজিক গুরুত্ব অনুধাবন করে এতিহাসিক হিটি সাহেষৰ 
বলেন যে, জগতের সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইগলাম ধর্মই এর 
অনুসারীদের মধ্যে জাতি ব বর্ণ-বৈষম্য দূর করতে সবচেয়ে বেশী 
কৃতকার্য হতে পেরেছে । কেনন! এ অনন্ঠানট হিগ্রোঃ বাবার, চীনা, 
সিরীয়, তুর্ক, আরব, ধনী, দরিদ্ৰু, উচ্চ, নীচ সকলকে একই ধর্মের 
আন,সারীজ্ঞানে একত্রিত করে এবং ভ্রাতৃত্বভাবে উদ্ধন্ধ করে।২ 


হর ছাজনৈতিক তাৎপর্য 


রাজনৈতিক দিক দিয়েও হজের গুরুত অনস্বীকার্স। সারা বিশ্বের 
মুসলমানগণ হজ্ব উপলক্ষ্যে একত্রিত হয়ে তাদের জাতীয় বা দলীয় 
স্বার্থের উধের্ব উঠে একে অন্যকে ভাইবরূপে আলিঙ্গন করে থাকেন। ফ্ভারা 
তাদের রাজনৈতিক বিভেদ বা বিভিন্নতা ভুলে গিয়ে একই মঞ্চে একত্রিত 
হয়ে থাকেন। তাদের কেউ রাজতগ্র শাসিত দেশের, কেউবা সাধারণতন্্- 
শাসিত দেশের কেউবা সামরিক শাসনের অধীনদেশের অধিবাসী ; কিন্তু 
এখানে এসে তারা৷ সবাই একই উদ্দেশ্যে একত্রিত বলে তুলনামূলকভাবে 
বুঝতে পারেন মুসলমান হিসেবে সারা পৃথিবীতে তাদের শ্বাতনথয 
রয়েছে ; তাদের সবাইদ্র, “একই খোদা, একই রাসুল এবং একই কাবা! । 
তশরা হজ উপলক্ষ্যে একত্রিত হয়ে তাদের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে 
পৃথবীতে মুসলমান ছিসেবে মাথা উন্নভ করে ধেঁচে থাকবার এক মহ। 
ক্থযোগ লাভ করে থাফেন। খুলাফ্কায়ে রাশেদীনের সময় এবং বিশেষকরে 
হযরত ওমর (রাঃ)*এর সময় হজ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যেই মুসলমানদের 
সর্বপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদি আলোচিত হতে! । 


১৪৪ ইসলাম ও জীবন 


পরিশিষ্ট 

ইসনান বিশ্বগনীন ধর্ন। এর অনন্সারা হয়ে মান, ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে 
আবদ্ধ হবে, এক অন্ধের প্রতি সহানন্ভূত ও ত্যাতিতিক্ষ৷ গ্বার 
দুখী |বশ্ব গড়ে তুলবে এনং পর শ্র্টার মাহাত্ম্য ঘোষণা করৰে 
ইত্যাদি বহু কিছুছিল এর উদ্দেশ্য । কিন্তু পরতাপের বিষয় ইসলামের 
মহান উ.দ্শ্য আপু নক ধনতাহ্রক ও স্বার্থসবস্ব দুণিযার ফলপ্রসু হয়ান। 
মান্য শ্বাং্থর মোহ কাটিয়ে উঠতে ক্ষন হয়নি । স্বানর্থর শব্তা হঙ্কে 
সে ধশখর আদর্শ ও এ।তহ্য পদদ্দ লত করতে কুষ্ঠাবোধ করে না, মুসলিম 
ভাই লে অপর মুন.লমকে সম্বোধন করেও সে তাক ?শজ স্বার্থের 
তাকিদে হত্যা কহতে কুঠাবোধ করে না, তার সম্পর লুট করে এবং 
তাকে তাপ অথসৈ,তক নাগ রক, রাজনোতিক মবপ্রুকার আধকার হতে 
বঞ্চিত কন.ত তা? এত)কুণ্ড ববেকে বাধে না। 

অ।বু।খ$ যুগ জাতারতাবা দর যুগ । আতীর স্বার্থ ও জাতীয় এতিহ্য 
সংরক্ষণ, জাতায় সম্পণ সংহক্ষণ এবং জাতীয় শঞ্ড ও সম্প দাদ্ধ করা 
ইতযা।দ জাতীয়তাবাদের কথা । ইসলাম জাতীয়তাবাদের ওপবই ভিস্তি 
করে আন্তর্জা'তক বা বিশ্বজনীন সমাজ বাবস্থরি আঞ্মাজন করেছিল । 
'সব ঘুসলন।ন ভাই ভাই" ইসলামের এ মহা শিক্ষার ব্য তক্রম আজ 
ধনতা রক যুগে সবর পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এমন ক মু? হসলামী ধারার 
(কন্ত্রভু।ম বলে '.য সব দেশ এক কালে গববোধ করতো এবং এখনও 
যাদের ইপলামের ধবজাবাহক বল! হয়ে থাকে সে গব দেশের রাজনীত বা 
বৈদেশিকনীতি ইসলামী ভ্রাভৃতবোধ বা! সংস্ক'ত বোধের ওপর নির্ভর 
না কনে বহুলাংশে আথিক লাভের ওপর নির্ভর করে থাকে । এ ছাড়া 
সব দেশে এবং এমন'ক মুসলিম রাষ্্রসমুহের অভ্যন্তরে, রাজনৈতিক ছল্য, 
খুনাখুন, সামাজিক ও ধরীয় দলাদলি এবং বি-ভন্নত যেন এক মহা 
অশান্তি ঝ? এনে দিয়েছে । কিন্তু একমাত্র হজ্ব উপলক্ষেঃই এর ব্যতিক্রম 
আমর! দেখতে পাই । এখানে এসে এ বিংশ শতান্ধীতেও বিভিন্ন দেশের, 
বিঙন্ন জাতের, বিভি্ন মবহাবের মুসলমানগণ এক হয়ে যায়। এখানে 
শিয়া য়। আরব-অনারব ভেদাভেদ থাফে না। একই ইমামের পেছনে 
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বিভিন্ন মবহাবের মুসলমান কাবা ঘরকে সামনে রেখে নামাধ আদান 
করে থাকে ॥। মনে খোদ! এবং রক্ছলের অন-ভুতি জাগার ফলে এখানে 
কেউ কাউকে দ্বার চোখে দেখেন না, কেউ কথায় ব! কাজে কারও মনে 
কষ্ট দিয়ে থাকলে পর মুুর্তেই তার হাত ধরে মাফ চেয়ে নিচ্ছেন 
কারণ তার ধারণা, এ পাবত্র স্থানে কোন মুসলিম ভায়ের প্রাণে 
কোনপ্রকার আঘাত দেয়! যায় না» তাতে আল্লাহ এবং রস্ুলেয 
বিরাগ-ভাজন হতে হয় ॥ এখানে এসে এমনকি কাব।'ঘ। সংলগ্র বায়তুল 
হারামে বাঙালী, তন.কী, মিসরী, ছইরাকা, গ্ল্যামানী ইত্যাদি বিভন্ল 
দেশের মুসলমান একে অপরের গরিচয় পেয়ে আপন ভাই বলে ফোলা* 
কোলি «এবং আলাপ-আলোচনা করে কতই ন! আনন্দ পেয়ে থাকেন। 
যেন হারানে ভাইকে বহু'দন পর পেয়ে এক অনিব্চনীয় শাস্ত বোধ 
করেন। তাই ইসলামের বিশ্বজনীন দ্্রপ কেবল হজ্বের ম.ধা/ই আমরা এখনও 
দেখতে পাই ॥। ইসলামের আদর্শ বাদ যেন হজব্রতের মধ্যেই সীমাবদ্ধভাবে 
রক্ষিত হয়ে র.যছে। বর্তমান জগতে ইসলামের বিশ্বজনীন রূপ এবং এর 
সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শবাদ যদিও সত্যিকারভাবে কোথাও পরিলক্ষিত 
হয়না আমরা এখানে এসে এ অনয্ঠানে তা সম্যক উপলদ্ধি করতে সক্ষম হয়ে 
থাকি । শিক্ষিত এবং চিন্তাশীল হাজী মাতেই এ সত্য বিশেষভাবে 
উপল্চি করত পারেন, অন্য কারো কাছে তা বোঝা সম্ভব নয়। তাই 
আধুনিক যুগে হজ ইসলাম্বী আদর্শবাদের এক প্রধান রক্ষাকবচই বটে । 


টাক] প্রসঙ্গ ও গ্রন্থালোচপ। 


১। বযঃপ্রাপ্ত ধনবান লোকের ওপরই হজ ফরব। ধনবান লোক 
অস্ুস্ব অচল হযে পড়লে, অন্ধের দ্বারা তা সম্পাদন করাইয়ে 


নিতে পারে । 
হ। পি. কে: হিটি-[ব191925 ০৫ 005 21605, 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


যাকাত 


যাকাতের অর্থ 


যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ । ঈমান ও নামাযের পরেই এর স্থান ॥ 
কুরআনের বহু স্বানে নামাযের পরেই যাকাতের উল্লেখ রয়েছে । 

যাকাত আরবী শব্খ। এর অর্থ বদ্ধি, পবিত্রতা । যাকাত আদার 
করার ফলে যাকাঙ্দাতার সম্পর্দ কমেনা বরং বৃদ্ধি গেয়ে থাকে এবং তার 
অন্ত কপণতার কলুষ হতে বা পঞ্চিলতার আচরণ হতে মুক্ত হন্স। 
ইসলামী শরিরতের বিধান অনুযায়ী কোন অভাবগ্রস্থ গরীবকে নিজ সম্পদের 
একাংশের শ্বত্বাধিকার দান করে এর লাভালাভ হতে নিজকে সম্প্ণভাবে 
বঞ্চিত করার অর্থই যাকাত ॥ 

কুরআনের বিভিন্ন স্বানে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। “আপনি, 
তাদের মাল হতে ধাকাত গ্রহণ করুন, যা তাদের পাক এবং পবিত্র 
করে দেবে (৯৪ ১০৩) | “এবং তোমরা সালাত কায়েম করো! 
এবং যাকাত আদায় করো । আর তোমরা নিজেদের জন্তু ঘে কোন 
ভাল ফাজ পূর্বেই করে ফেলবে ত1 (তার প্রতিফল) তোমরা আল্লাহর 
নিকট হতে পাবে (যাকাত হালে! এর একটি)_-২ £ ১১০” । 

সারা বছর নিজের এবং পরিবারের যাবতীয় খরচ বাদ দিয়ে বদি কোন 
মুসলমানের নিকট বৎসরান্তে নিদিষ্ট পরিমাণে কিছু টাকা জমা থাকে 
তবে তাকে তার শতকর। আড়াই টাফা হিসেবে গরীব-মিসকিনদের 
মধো দান করতে হয়। 

কেবল নগদ টাকার গুপরই বাকাত ফরয নয়, যাফাত মুসলমানদের 
প্রায় যাবতীয় মালেক ওপরেই ফরয । গক্ষ, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, 
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উট, উৎপর ফসল, সঞ্চিত স্বর্ণ ক্ষপা, পণানুব্য, বমীনে প্রাপ্ত সগ্তধন 
এবং খনিতে প্রাপ্ত খনিজন্ুব্য ইত্যাদি লকল প্রকার মালেক্স ওপরই যাফাত 
ফরব । এ সব জীব ও জিনিস নিদিষ্ট পরিমাণের উধ্র্বে থাকলে 
যাকাত দিতে হয় ।* 

যাকাত পূর্ববতী নবীদের সময়েও ফরষ ছিল । হযরত ইব্রাহীম 
(আঃ) এবং তার বংশধরদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, “তাদের 
নেতৃত্ব দিয়েছিলাম, তায়া আমার আদেশক্রমে লোককে স্থপথে পরিচালিত 
করেছিলেন এবং আমি তাদের ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলাম, 
ভাল কাজ করার জন্য এবং যাকাত দেয়ার জঙ্ে (২১ £ ৭৩) । “আমি 
বনি ইসরাঈলদের (ইহুদী এবং নাসারাদের) থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করে- 
ছিলাম: €তামরা আল্লাহ ব্যতীত অন্ত কারও উপাসনা করবে না 
এবং মাতা-পিতা, আত্মীয় এয়াতীম ও মিস্কিনদের প্রত দয়! করবে 
আর আদায় করবে যাকাত (২ £ ৮৩)” । 

হযরত ইসমাঈল (আঃ) তান অনুসারীদের ওপর নামায এবং 
যাকাত ধার্ধ করেছিলেন এবং তরু ওপর তার পালনকর্তা সন্তষ্ট 
ছিলেন (১৯ ৪ ৫৫) । “এবং তিনি (আল্লাহ,) আমার (ইসা আঃ) 
ওপর সালাত এবং যাকাতের ভার অপণ করেছেন বতদিন আরম 
জীবিত থাকবো (১৯ 2৩১)” । 

গরীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ধমের মূল শিক্ষা । তবে পূর্ববতী 
ধগসমুহ এ নী!তর ওপর যে গুরত্ব দিয়েছে ইসলাম তার ওপর তার 
চেয়ে বেশী গুরুত্ব আকোপ করেছে। ধর্মের অপরাপর নীতির স্যায় 
ইসলাম এ নীতিরও পরিবর্ধন সাধন করেছ । 


০ 


যাকাতেল্ তাৎপন্ধ 


যাকাত গরাবদের প্রতি ধনীদের দয্লা নয়। তা গরীবদেরই প্রাপ্য । 
ইসলাম কোন ব্যক্তির উপার্জিত অর্থের সমস্তটাই একা তাকে ভোগ 
করবার অধিকার দেয় না; ত গ্বারা তাকে তায় আত্মীয়-হথজনদের 
সাহাষ্য করতে এবং গরীব ও মুসাফিরদের সাহাব্য করতে এবং তার 
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অর্থ তার প্রয়োজনের সামান্ত (সাড়ে বায়ান্ন তোলা রোৌপ্যের সমতুল্য) 
বেশী হলেই এ সকল কাজ করাকে তার ওপর ফরয করে দেয়। তার 
নামই হলে যাকাত । 

রাষ্ট্রের দুঃস্থ জনসাধারণের সাহায্যের এ ব্যবস্থা ইসলামের আনল 
ব্যবস্থা নয়। মানুষের নৈতিকতার উৎকথ সাধন করাই ইসলামের 
আসল উদ্দেশ্য যাতে মানুষ আপন বিবেকের তাড়নায় দুঃস্থের সেবায় 
দায়ত্ব অনুভব করে এবং প্বতঃপ্রপাদিত হয়ে দুঃস্থের সাহায্যে এগয়ে 
আসে। এজন্য এ বিষয় কুরআন ও হাদীসে মানুষকে নান। মর্ম্পশী 
ভাষায় উদ্র্্ধ কর! হয়েছে । কুরআনে বলা হয়েছে, “হে মমিনগণ 
আমি যা তোমাদের দান করেছি তা হতে (তামরা দান কর, সে দিন 
আসার পূ ধ যে দন থাকবে না কোন বেচা-কেনা, থাকবে না কোন বন্ধুত্ব, 
থাকবে না কোন স্ুপাহিশ হে 2১৪৪) । মহানবী বলেছেন, নিশ্চয় 
তোমাদের মালের মধ্যে মানুষের হক প্রাপ্য) বয়েছে যাকাত 
ব্যতীত?” |; 

নামাঘ এবং রোযার মতোই যাকাত এক প্রকার ইবাদত । যাকাত- 
এর আদায়কারীদের মধ্যে আত্মোৎসগ্গের প্রেরণার বিকাশ সান করে 
এবং তা.-দন স্বার্থপরতা এবং আত্ম-কান্দ্রকতার উধ্রে উীত করে। 
মানুষ মরণশীল; সে অন্ন কিছু দিনের জণ্ত ধরাধামে এসে আবার 
চলে যায়। তাই খোদাতে বিশ্বাসী মুসলমান, তারই উদ্দেশ্যে জনাহত- 
কর কাঘা!দ সম্পন্ন করে পরকালের অনন্ত গ্ছুখের আশায় ধেঁচে 
থাকে! সে তার ধন-সম্পদ ব৷ এখ্বরের জন্য খোদার নিকট কৃতজ্ঞত। 
প্রকাশ করা কর্তব্য মনে করে এবং এ কৃতজ্ঞতা ধাকাতের মাধ্যমেই প্রতি- 
ফলিত হনে থাকে । যাকাত তাকে শ্বার্থপরতার উধ্ব্ তোলে । খোদা- 
প্রেমিক মালদারগণ গরীব-মিসকিনদের মধ্ে নির্ধারিত যাকাতের চেয়েও 
বেশী বিতরণ করে থাকেন। কারণ তার এই আত্মোৎসর্গ নীতির 
মাধ্যমে ম হমময় খোদার প্রতি তারই প্রদত্ত ধন-দৌলতের জঙ্ত কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করে আ.ত্মক শান্তিলাভে সমর্থ হন ॥ ব।সশুবিকই খোপার নেকটয 
লাভ করতে হলে আত্মোৎসর্গ-নীতির মাধ্যমেই করতে হয়। কৃপণতা 
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মহা পাপ। তা খোদার নৈকট্য লাভের পরিপন্থী। তাই তাকে 
হ্বদয়ের মনত বা সম্গীর্ণত। বলা হয়ে থাকে। এ ম'লনতা বিধৌত 
করতে না পারলে খোদার ভালবাসা বা নৈকটা লাভ সম্ভব নয়ঃ সম্ভব 
নয় বলে অনন্তকালের শান্তির আশাও জর্দূরপরাহত হয়। তই বলে 
প্রকৃত বিশ্বাসী মালদার মুসলমান আবশ্যক বোধে তার জান-মাল পর্যন্ত 
প্রহিত সাধনে বিলিয়ে দিতে কৃঠাবোধ করেন না। খোলাফায়ে 
রাশেদীনের কথ! প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাবা একমুহও 
নিজের সুখ-স্থ বধার কথা ভাবেন নি, সর্বস্ব সমাজের ঠিতার্থে বিলম্বে 
দিয়েছেন । তাই যাকাত আত্মোৎসগের এক মহান গ্রে নংই বটে। 


অর্থ মানবজীবনের অপরিহার্য বস্তুবটে * তবেতা জীবনের আসল 
কাম্যবস্ত নয়। মানবজীবনের প্রকৃত কাম্য হলো চারিত্রক উন্নতি 


বিধান এবং পরকালে শাস্তলাভ । প.থকের পাথেয় তার জন্য অপ'রহার্ধ * 
কিন্ত তা তার মূল উদ্দেশ্য নয় । এ-ই হলো ইসলামী অর্থন 1৩র মুলকথ! । 

ইসলাম ব্ক্তিস্বাধীনতার ওপর গুরু আরোপ করেছে। মানুষই 
তার কা.জর জন্ত দায়ী । কুরআনে বল! হয়েছে ভ্ত্ররা বনী ইসরাঈল- 
৮১৫) “কোন বহনকারী অগ্তের বোঝা বহন ফরবে না বো কোন 
অপরাধী অন্ের অপরাধে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে না)। ইসলাম 
মান্যকে তার রাজনৈতিক স্বাধীনতার ন্যায় অথনৈতিক স্বাধীনতাও দান 
করেছে । তা তার মানবীয় গুণ প্রকাশনাভের জন্ত আবশাকও বটে, 
তবে ইসলাম অর্থ উপার্জন এবং অর্থ ব্যয়ের এক নির্দিট সীমারেখাণ্ 
নিদিষ্ট করে দিয়েছে । তাই ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে স।মাহীন অথনৈ:তক 
স্বাধীনতা বুঝায় না। ইসলাম জব, ঘুষ এবং অপবন্র (নাপ ক) বস্ত 
হ্বারা উপার্জন করাকে হারাম করে দিয়েছে । এ ছাড়া প্রতারণ।, জবর- 
দখল, কালোবাজারী ইত্যাদি সমাজবিরোধী কার্ধাদি দ্বারা উপার্জন 
করাকেও ইসলাম হারাম করে দিয়েছে । তা শক্তি ও সানর্থবান লোকের 
পক্ষে পরের মুখাপেক্ষী বা গলগ্রহ হওয়াকেও নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। 
উপার্জনের সমস্ত বিধি-নিষেধ পালন করার সাথে ধেবা উপার্জন করবে 
সেতার স্বত্বাধিকারী ব1 মালিক হবে। এ-ই ইসলামের বিধি । লম্পুদ 
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যেধা লাভ করেছে ভাসে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সকলের পক্ষ 
হতেই লাভ করেছে। “আল্লাহ, তোমাদের প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন 
এবং তিনি দেখবেন তোমরা কি রকম কাজ করছো” ।৩ জ্ুতরাং সব 
সম্পদই খোদার; জাতর সকলেরই তাতে হক রয়েছে ; মালিক স্বেচ্ছায় 
তা নট ফরতে পারেন ন1, অপবায় করতে পারে না বা একাও তা ভোগ 
করতে পারেন না । তাতে আত্মীয় ও দরিদ্ু প্রন্ৃতির হক রয়েছে । 


যাকাত প্রথার দ্বারা মুসলিম সমাজ উপকৃত হতে পারে। যৃক্তি ও 
মানবতার দিক দিয়ে দেখতে গেলেও মালপার শুসলমানদের একান্ত কর্তব্য 
তার গরীব-দঃখী ভাইকে সাহায্য ফরা। অসহায়, বিধবা, নিরাশ্রয় 
এয়াতীম, গরীব, পঙ্গু, কর্মহীন ও অর্থহীন এবং জ্ঞানাহেষণে রত গরীব 
ছাত্র_ প্রত্যেকেই তার সম্পদের দাবীদার। তিনি যদি তাদের এ 
অধিকার আছে বলে বিশ্বাস না করেন, তবে তাকে অতি নির্মম ও 
নিষ্ঠ,র বলে মনে করতে হবে। ইসলাম এ-রকম স্বার্থপয়্তার ঘোর 
বিরোধী । 

স্বেচ্ছায় বাকাত আদায় করে ধনবান লোক তার এশ্বর্ষের জন্ত আল্লাহ্‌র 
কাছে কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করে থাকে । সে বুঝতে পারে যে তার ধন- 
সম্পদ সবই খোদারই দ্ান। তিনি ধন দিয়েছেন, আবার তার ইচ্ছায় 
তা নিয়েও যেতে পারেন। তাই গরীব-দুখীকে যাকাত দিয়ে সে 
আত্মিক শান্তিলাপ্ত করে থাকে। 


যাকাত এবং করের মধ্যে পার্থক্য 


যাকাত মুসলমানদের মালের গুপর কর বা ট্যাক্স নয়, তা হলো 
একটি অর্থভিত্তিক ইবাদত । ভা ইসলামের পাঁচ ত্স্তের একট স্তন্ত। 


এ কারণেই অমুসলিম নাগরিকদের ওপর তা বাধ্যতামূলক কর! হয় 
নাই এবং এ কারণেই যাফাতদাত। স্বেচ্ছায় আগন মালের গোপন 
হাতে গোপনতর তহবিলেরও ধাকাত আদায় করে থাকে। গরীবের 
জন্ত খোদারই হকুষে আত্মোৎসর্গ করে খোদার মনত সাধনাকরাই 
এর উদ্দেপ্য বলে একে ছ্বাদত বলে গণ্য কর! হয়। পক্ষারে 
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করদাতা! কর আদায় না করলে বা কর ফাকি দিলে তার ঈমানের কোন 
'ক্ষতি হবে বলে সে মনে করে না। 

করদাতা স্বয়ং করের লাভ ভোগ করে থাকে : কারণ ক্করদ্ধার৷ দেশ 
রক্ষা করা হয় এবং রাস্তা-ঘাট, পুল ইত্যাদি নির্মাণ এবং অঙ্তান্ড জন 
হিতকর কার্ধাদি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে । কিন্ত বাকাতদাতা যাকাতের 
কোন স্কবিধ। ভোগ করে না, সুবিধা ভোগ করে একা যাকাত গ্রহিতাই। 

কর ধার্য করা হয় মোট সম্পদের আয়ের ওপর । আর ধাকাত 
ধার্য করা হয় মোট মালের ওপর, যাকাতেয় বেলায় আম্ন ও মূলধনের 
মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। ব্যবসায়ের জঙ্ক মাল জমা ধরে 
ঘরে প্বাখলে বা ভগ্বারা গহনা তৈরী কর! হলেও তাতে যাকাত আদায় 
করতে হয় । 

যাকাতের মধ্যে কয়ের সমণ্ত উত্তম গুণ বিচ্ভমান, কিন্কু তার হার 
পরিবর্তনশীল নয়। ফারণ, তা আল্লাহ এবং রাশুল কতৃকি জুনিরিষ্ট 
করা হয়েছে। পক্ষান্তরে করের হার দেশ, কাল ও অবস্থা ভেদে 
'পরিবতিত হয়। | 


টাকা প্রসঙ্গ ও গ্রন্থালোচনা 
১। স্বর্ণ সাড়ে সাত তোলা এবং জ্্পা সাড়ে বায়াল্স তোল হলে 
তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাতন্বব্ূপ দিতে হয় । এভাবে 
পণ্য দুবোরও চল্লিশ ভাগের একভাগ দিতে হয় । 
ধান, গম, যব, খেজুর, অনুর প্রভৃতি শস্য ও ফল-মূল 
রিনা সেচে বৃষ্টির পানিতে জশ্মিলে অল্প হউক আর বেশীই 
হউক তার দশভাগের এক ভাগ যাকাত বূপে দিতে হয়। 
এফে সাধারণতঃ আরবীতে 'গশর' বল হয়ে থাকে । এ 
সফল জিনিস সেচ ছারা জন্মাইলে তবে বিশভাগের এক ভাগ 
যাকাত কাপে দিতে হয় । 


১১৭ 


২ ॥ 


ইসলাম ও জীবন 


গার, উট* ছাগল, ভেড়াকে ঘর্দি ঘাস-পানি না দিয়ে 
মাঠে চরিয়ে প্রতিপালন করা হয় এবং সে গুলে যদি 
গৃহস্বালীর কাজের অতিরিক্ত ও বিক্রির জন্চ অথবা দুধ ও 
ংশদ্ধির জন্ত হয়ে থাকে, তা হলে যাকাত ফরয হয়। উট 
পাঁচ, গরু-ম হষ ত্রিশ এবং ছাগল-ভেড়া চ'ল্লশ সংখ্যায় পৌছালে 
যাকাত ফরধ হয়। 

যমীনে গচ্ছত কোন সম্পদ যেমন খানজ সোনা-ক্লুপা পাওয়া 
গেলে তার এক পঞ্চমাংশ যাকাত দিতে হয়। এমন সম্পদকে 
'কানয' এবং কখনও “রেকায'ও বলা হয় । 

যাকাত আদায় করা ইসলামী রাষ্ট্রেরই একটি কর্তব্য কাজ । 
রাষ্ই ত' উদ্নুল করবে এবং বথানিয়ম গরীবদের হিতার্থে 
ব্র করবে । রাষ্ট্র না করলে মুসলিম সমাজ বা সম্রদাম্নকে 
তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 
মেশকাত ॥ 


৩। মুসলিম ও মেশকাত । 


ষষ্ঠদশ অধ্যায় 


মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসৰ 


মুসলমানদের বাধ্যতামুলকন্ভাবে বছরে দু'দিন ধরঙ্মীর উৎসব গালন 
করতে হয়। এ দু'টি উৎসব হলো, ঈদুল ফিতর. এবং ঈদুল আযহা । 
সাধারণ অর্থে ঈদ বলতে খুশী বোঝানো হয় ॥ উভয় দিনে মুসলমানদের 
মসজিদে এবং বিশেষ করে প্রশস্ত ময়দানে দু' রাকাত নামা জামাতে 
আদায় করতে হয় । শুক্রবারের নামাযের সভায় নামাধের শেষে ইমাম 
খোত.বা বা উপদেশ পাঠ করেন এবং এরপর ইমামের সঙ্গে সকলে 
একত্রে সর্বশান্তমান খোদাতা'লার উদ্দেশ্যে ছাত উত্তোলন করে তার 
নিকট তার্দের এহিক এবং পাক্লোকিক সর্ধপ্রকার উন্নতি কামনা করে 
থাকে । 

উভয় ঈদের দিনেই মুসলমানগণ সাধ্যমত উত্তম পোশাকে ভূবিত 
হয়ে আনন্দিত চিন্তে ঈদের নামাযে একত্রিত হয়ে থাকে । নামাধষের 
মুনাজাত শেষে সকলেই ত্রাতৃত্বভাবে একে অন্যোর সহিত ফোলাকোলি 
করে বিদায় গ্রহণ করে। 


ঈদের তাৎপর্য 

মুসলমানদের ঈদের দিনের খুশী সাধারণ খুশী নয় । এ হচ্ছে তাদের 
ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদন করার সঙ্গে সম্পকিত খুশী । সারা রমযান মাস 
রোযষাদার রোযাব্রত পালন করে তার ধর্মীয় কর্তবা সম্পাদন ধরতে 
সমর্থ হয়েছে বলে সে ঈদুল ফিতরের দিন এক অনির্বচনীয আনন্দ 
অনুভব কয়ে থাকে । যে রোযা! পালন হফরেনি তার মনে সে আনন্দ 


আসতে পারে না। যেরয়োগ! পালন ফরেনি, সে বাহ্যিকভাবে সমাজেক 
৮.৮ 


৯৯৪ ইসলাম ও জীবন 


খাতিরে ঈ:দর উল্লাসে শরিক হয় বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে তার মনে 
একটুকু হলেও মর্মষাতনা হয়, তার বিবেক একট, হলেও তাকে 
দশন করে। কারণ, সে ঠিক্ভাবেই জানে যে ঈদুল ফিতরের ঈদ 
এগেছে রোধাদারদের জন্ক। তাই তার আনন্দ এবং রোধাদারের 
ঈদের আন” এক হতে পারে না। রোযাদার খোদার আদেশ পালন 
করেছে এবং কঠোরভাবে এতদিন আত্মমংযম ক.-রছে বলে সে খোর্গার 
করণাল[ভে বশ্বাপী হয়ে আজ এত আননিত। তর এই আনলেন 
মুহর্ডে সে তার মা-বাপ, দার্দা-দাদী প্রমুখের নাম স্মরণ করেও 
খোদার নিকট প্রার্থনা করে থাকে । কেননা সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস 
করে একমাস রোযা পালনের দন খোদার করুণা সবাইর গপর বধিত 
হয়েছে এবং রোযারই মাধামে আজ এ শুতদিনে খোদা সবাইর দোয়া 


গ্রহণ করবেন । 

রোযাদার এ পবিত্র ঈদের দিনে দরিদ্ুকে ফেতরা ১ বা নিদিষ্ট 
পরিমাণ পরসা দান করেও আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়ে খাকে। ফিতরা 
ছাড়াও যে ধতট,কু পারে অতিরিক্ত দান-খয়রাত করে থাকে । অন্ন- 
অর্থ প্রার্থী তার কাছে প্রার্থনা জানিষ্ে প্রায়ই বিমুখ হয় না। তাই 
এ উৎসবে ধনী-দরদ্র সবাই অংশীদার । এ ঈদের দিনে তাই রোবাদার 
বাহ্যিক ও আত্মক উভয্নবধ আননেরই অধিকারী । 

ঈদুল আয হাতেও মুসলমানগণ সার্ধজনীন উৎসবের মাধ্যমে আত্মোৎ* 
সর্গের ব্লুত পালন করে আত্মিক ও সামাজিক দ্বুখের অ.ধকারী হয় । 
এই উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, নামাযান্তে মুসলমানগণ নিজ নিজ 
বাড়ীতে গিয়ে আল্লাহ বর নামে পশু কোরবানি করে, নিজে খাওয়ার জঙ্গ 
তায় গোস্ত কিছু গ্রহণ করে, আত্মীর-স্বজনদের বাড়ীতে কিছু পাঠিয়ে 
দেয় এবং কিছু (এক তৃতীয়াংশ) গরীবদের মধ্যে বিতরণ কয়ে থাকে। 
এ কোরবানির প্রথা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্থতির স্বাক্ষর বহন করে। 
ফোরবানির গোস্ত নিজেদের, আত্মীয়দের এবং গরীবদের মধ্যে বিতয়ণ 
করা ছাড়াও বিশ্বাসী মুনসনান জবাইকৃত পশুর চামড়া বা এর মুল 
গ্বরীবদের মধোব। অবারনরত গরীব ছাদের মধ্য বিতরণ ক:ঃরদের | 
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এ কোরধানির প্রথা খোদাপ্রদন্ত এক নির্দেশ অনুসারেই প্রবতিত 
হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, “এবং আমি নির্ধারণ করেছি গ্রত্যেক 
উন্নতের জন্য কোরবানির নিয়ম যাতে তারা আল্লাহর (আমার) নাম 
স্মরণ করে গৃহপালিত চতুষ্পদ পশুর ওপর” (ভুরা-হজ £৩৪) এ আয়াতে 
রা্ুলুল্লাহ, এবং মুসলমানদের নিজ নিজ এলাকায় কোরঘানি করার 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে । তাতে আরও বলা হয়েছে যেঃ এ কোরবানির 
বিধান অন্ত নবীদের অনুসারীদের ওপরও প্রবতিত হয়েছিল। একই 
সুরার ২৭-২৮ আর্লাতে মক্কাশরীফে হাজীদের কোরবানি করার কথ! 
বল হয়েছে । তাদের সেখানে বিশেষ সময়ে কোরবানি করতে হয় 
(অয দালাফ' থেকে এসে প্রথম কষ্কর নিক্ষেপের পর) । 


কোরবানির তাৎপর্য 

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা চটির শ্রেষ্ঠ জীব । মানুষের উপ- 
ভোগের জগ্ত এবং তার কাজের জন্য আল্লাহ,তালা হ্টির পশু-পাখী 
গাছপালা ইত্যাদি নিয়োজিত করেছেন । মানুষ ভার হচ্ছানুযায়ী 
সবকিছু নিজ কাজে খাটিয়ে নিচ্ছে । গণুজগত দৈহিক দিক দিয়ে মানুষ 
হতে শক্তিশালী হয়েও মানুষের আজ্মাবহ দাস হিসেবে মানুষের কাজ 
করে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়-_মানুষের যে-কোন উত্তম খাওয়া বলতে 
আধুনিক জগতে পশুর গোস্তের কথা বুঝিয়ে থাকে । আবহমান কাল 
থেকে মানুষ পশুর গোস্ত খেয়ে আসছে; এ পশু তার কতপ্রকার 
উপকারও সাধন করে আসছে । তাই এমন মহোপকারী জীবকে জবাহয় 
ব্যবস্থা করে এক সার্বজনীন উৎসবের আয়োজন করা৷ হলো । এ উৎসবে 
ধনী-দরিদ্র সবাই অংশীদার হলে! । এ উৎসধ সর্বশক্তিমান থোদাতালার 
নামেই পরিচালিত হলো, যিনি মানুষ্পশু সবাইর মালক এবং সষ্ট- 


কর্তা । তাই কোরবানির অস্তনিহিত অর্থ হলে! খোদার উৎসর্গ বা ত্যাগ । 
মানুষের জান'মাল সবই খোদাপ্রদত্ত এবং তাই তারই নামে সবকিছু 
উপভোগ করতে হবে। তীর প্রতি কৃতঙ্জতা জানাতে ছবে এবং 
তারই উদ্দেশে এ সব উৎসর্গও করতে হযে। পশুসম্পদ দিয়ে এ 
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ফোরযালিতে ম্নানুষের কৃতজ্ঞতা এবং আয্মোৎসর্গের প্রাথমিক পর্যার 
শুর হয়ে থাকে; তাকে সমাজের তথা দেশ ও দশের বা খোদার 
উদ্দেশ্য সাধনার্থে প্রয়োজনবোধে নিজ স্বার্থ বিসর্জন এমনকি প্রাণটুকু 
পর্যস্ত বিসর্জন দিতে হবে এবং এ-ই হলো! কোরবানির র্মকথা । 

কোরবানির অন্ঞ এক তাৎপর্যও রয়েছে । মানুষকে খোদার নৈকটা. 
লাভ করতে হলে তার মধ্যে ষে পশুত্বের ভাব শুকিয়ে রয়েছে তা তাকে 
বিসর্জন দিতে হবে এবং পশু জবাই করার বাহক অর্থই হলো পশ্ুত্বের 
কোরবান (বিনাশ) এবং আত্মার পবিভ্রতা অর্জন।২ কুরআনে বণিত 
আছে, “তাদের (পশুদের) রক্ত এবং গোস্ত খোদার নিকট পৌঁছায় না। 
তবে (এ কোরবানির মাধ্যমে) তোমাদের (অলিত) তাক্ওয়া বা পবিত্রতা 
তার নিকট পৌছে থাকে (২২ ৩৭) । 


ঈছুল আযহ1 এবং ঈছুল ফিতরের সামাজিক তাৎপর্য 


উভয্প ঈদের দিনেই মুসলমানগণ বিপুল আত্মিক এবং সামাজিক 
আনঙ্গ অনুভব কয়ে থাকে । তারা সামা, 'মত্রী এবং ভ্রাতৃতবোধে 
উদ্ব,ছ্ধ হয়ে পরমানন্দে একে অন্যের সাথে কোলাকোলি করে থাকে । 
তার! পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ, শক্রতা সবকিছু ভুলে গিয়ে একই 
স্থানে সমবেত হয়ে ভালবাসা এবং খুশীর বিনিময় করে থাফে। এ 
ইসলামেরই নির্দেশে এবং শিক্ষা! । ঈদের দিনের এ মহা শিক্ষার কথা 
ভেষে সত্যই কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, 
"ভুলে যা তোর দোস্ত দুসমন হাত মিলাও হাতে 
প্রেম দিযে কর বিশ্ব নিখিল ইসলামে মুয়ীদ ।” 


টীক! প্রসঙ্গ ও প্রস্থালোচনা 


১। ফেতয়া এক প্রকার বাকাত। রোষায় ঈদের রাত পর্ত্ত ঈদেদ্ 
দিনের আহারাদি সেয়ে যে সুসলমানেন নিকট কিছু খাভশল্চ 
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উদ্ধত্ত থাকে এবং প্রয়োজনের বেশী কাপড়-চোপড়ও থাকে, 
তার ওপর তার আহার্য শন্য হতে অর্ধ ছা'আ বা একসের 
সাড়ে বার ছটাক পরিমিত গম ফেতর! হিসেবে দেয়া গয়াজেব 
বা জবশ্ত কর্তব্য । পরিবারের যে গৃহস্বামীর ওপর ফেতা 
আদার করা কর্তব্য তাকে পরিবারের বতলোক আছে তাদের 
সবাইর ফেতরা আদায় করে দিতে হবে। 

মগ্জলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ)- বায়ানুল কুরআন 
_-সুরাহজ ২৭--২৮। 


সপ্তদশ অধ্যায় 


ইসলামে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও জিহাদ 


প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 

ইসলামের প্রতিরক্ষা বাবস্থার ওপর কুরআন এষং হাদীস বিশেষ 
গুরুত্ব জারোপ করেছে । ইসলামে যশারা বিশ্বাসী তাদের পক্ষে ইসলামের 
অস্তিত্ব এবং গোরব রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য । আপন ধম্না় মতামত 
ব্যক্ত করা, প্রচার ধরা, ধর্মীয় এঁতিহ্য রক্ষা ফর ইত্যাদিংত মানুষের 
অধিকার রয়েছে । এমন কি এ বিংশ শতাঙ্দীতেও কেউ কারও ধর্মমত 
নিয়ে মাথা ঘামায় না। কোন মানুষ বা জাতি তার ধর্ম নিয়ে 
যেভাষে থাকতে চায়, ধর্মীয় আদর্শ অক্ষ রেখে চলতে চায়, ধর্মীয় 
আদর্শ প্রচার কএতে চায় কেউ তাতে আপত্তি করে না-করতে পায়ে 
না এবং করবার অধিকারও রাখে না । কিন্ত এ সহনশীলতা সভ্যজগতে 
বছ্ছ যৃদ্ধ-বিগ্রহের ফলেই এসেছিল । ইউরোপে ধর্মের নামে বহু ক্ক্রপাত 
হয়েছে এবং বহুদিনের সংগ্রামের ফলে কুরআন প্রদশিত মহা শিক্ষা,-- 
“্ধর্ে কোন জোর-জবর় নেই”? (২5 &৬)। “তোমার ধর্ম তুমি পালন 
কঝো, আমার ধর্ম আমি পালন করবো” (৬ £ ১০২) শ্ত্রীস্টান জগত 
অবশেষে আন্তর্জাতিক সন্ধি করে স্বীকার করে নিলে! (৫৩80 ০ ৩৪: 
৮8118 1648 ৮৪)। এভাবে ইউন্োপের বুকে শাস্তি নেমে এলো 
শ্রীস্টান ধর্মের প্রচায়ও বন্ধ হয়নি, আজও সর্বত্র তাদের প্রচার চলছে, 
কিন্ত তাতে কারও আপত্তি নেই। যে ধায় ধিবেকনিয়ে কাজ ফরবে 
স্বাধীনভাবে ধর্মীয় জীবন-যাপন ফরবে, ভাতে কারো আপত্তি থাকার 
কথ নয়। 
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ইসলাম বিশ্বজনীন দ্বপ নিয়ে এসেছিলো । এন্ডে জগতবাসীকে 
জানবার মতে! মূল্যবান আদর্শ নিহিত ছিল। তাই মুহম্মদ (সঃ) 
নবী হিসেবে সবাইকে ইসলামের ডাক দিয়েছিলেন । প্রথমে এতে ফেউ 
সাড়া দিয়েছে, কেউ দেয় নি; তাতে তার জঙক্ষেপও ছিল না। তিনি 
শাস্তির বাহক হিসেবে এসেছিলেন ; শান্তির পথ ধরে শান্তির বাণী নিয়ে 
চলেছিলেন ; মক্কাবাসীদের প্রথম দিকের দুর্যবহার এবং উৎপীড়নেও 
তিনি বিচলিত হন নি। তিনি তার অনুগামীদের নিয়ে মদীনায় ণিয়ে 
সেখানে এক রাষ্ট্র গঠন করলেন; কিন্তু মক্কাবাসিগণ তার মানধাধি- 
কারেক্স ওপর হস্তক্ষেপ করলো । তার! তাকে, তার অনুগামী সবাইকে 
নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশে মদীনা আক্রমণ করলে! ৷ একবার নয়, দু'বার 
নয় কয়েক বার। তাই বাধ্য হয়ে নিজের প্রাণ রক্ষার তাকিদে, আরশ 
রক্ষার দায়ে তাকে তাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল । মন্তাবাপিগণ 
বন্ছসংখ্যক তন্রধারী সৈচ্চ নিয়ে বদর, ওছদ ও খনদক এবং বিভিগস্বানে 
মুসলমানদের নিধন করতে চেষ্টা করেছিল । তাই এসব বিধর্মী মন্তাবাসীদের 
আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার্থ মুসলমানগণকে অস্ত্রধা্) করতে হয়েছিল ।১ 
আত্মরক্ষার জন্য অ'ততায়ীকে নিধন করা যেমন সঙ্গত, সে-প ধর্মীয় 
হ্বাধীনতা বিনষ্টকারীকে যথোপযুক্ত শান্তি দেয়াও সঙ্গত। আত্মরক্ষার 
জন্ত যুদ্ধ কর! প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে, “যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর? 
হয় তাক্সা অত্যাচারিত বলে তাদের (যুছের) অনুমতি দেয়া হলো। 
আর এটা নিশ্চিত যে আল্লাহ্‌ তাদের জরযুক্ত করতে যথেষ্ট ক্ষপ্নতাবান। 
(অত্যাচারিত তারা) যাদেরকে তাদের দেশ হতে অন্তায়ভাষে বহিদ্কত 
কর! হায়েছে। শুধু এ কথা ৰলার জঙ্ক বে, আমাদের রব প্রভু) 
আল্লাহ” (২২ ৯৩৯)। মকার বিধর্মীদের বিরদ্ধে যুদ্ধ প্রসঙ্গে আরও 
বলা হয়েছে, “তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা থেকে ক্ষান্ত হবেনা 
যে পর্যন্ত না তায়া তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে নিতে 
পারবে (২ £ ২১৭)”, । 

মন্কাবাসীদের এমন ধ্বংসাত্মক আক্রমণের মুখে মুসলমানগণ যদি 
যৃন্ধ না করতেন, ধৃদ্ধ করার আদেশ না গেতেন, তবে পৃথিবীতে শান্তি 
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বা. ধমীয় স্বাধীনত! বলতে কিছুই থাকতে! না। নিরাকার খোদান্ব 
উপাসনা বন্ধ হয়ে যেতে এবং তার ভজনালয় বিধ্বস্ত হয়ে যেতো ৷ এমতা- 
বন্থার যৃদ্ধের অনুমতি নিয়ে মুসলমানদের বলা হয়েছে, “এবং তোমাদের 
বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে তোমর1 আল্লাহর পথে তাদের বিরদ্ধে যৃদ্ধ করো, 
কিন্ত সীমা লঙ্ঘন করে না, কারণ, আল্লাহ্‌ সীমা লঙ্ঘনফারীদের ভাল- 
বাসেন না (২ £ ১৯০)” । এ নির্দেশ মুসলমানদেয্স আক্রমণাত্মক নীতির 
পরিবর্তে প্রতিরক্ষামূলক নীতির মাধ্যমে যৃদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 


শ্জহাদের মমণার্থ 


জিহাদ বা ধর্মযৃদ্ধের উদ্দেশ্য হবে খোদারই সত্য ওছ্যার রক্ষা প্রতিষ্ঠা 
ফরা। কিন্তু পক্সরাজ্য জয়, নরহত্যা, জুঠতরাজ, জোয়-জবর করে কাউকে 
মুসলমান করা এর উদ্দেশ্য নয় । ধর্ম ও জাতীয় নিরাপত্তা এবং মর্ধাদা 
রক্ষা করা ইসলামী জিহাদের মুখ্য উদ্দেশ । ইসলাম তলওয়ারের ঘ্বারা 
প্রচারিত হয়নি। প্রসিদ্ধ ্তিহাসিক মইর বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)-এর 
মেসোপোটেমিয়া দখল করার সময় পর্বস্তও “তলওয়ার হ্বারা ধর্মপ্রচার 
ফরার' ধারণ মুসলমানদের নিকট অজানা ছিল ।২ 

মুসলমানদের নিরাপত্তা ও তাদের ধর্মীয় অধিকার রক্ষার্থে যতটা 
ব্ছ্ের প্রয়োজন সে প্রয়োজনের সীমায় এনে যৃদ্ধ বন্ধ করতে হবে। 
এ-ই ধমীয় জিহাদের মর্মার্থ । এরকম জিহাদ মুসলমানকে জান ও 
মাল দিয়া করতে তন্র। প্রকৃত বিশ্বাসী হলে তাকে জিহাদে অংশ- 
গ্রহণ করতেই হবে। অর্থ ঘারাও জিহাদ করা যায় । শারীরিক জিহাদে 
অংশ গ্রহণ করা সকলেক্স পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অক্ষম ব্যক্তিকে অর্থ 
খ্বারা জিহাদে সাহাযা ফরতে হবে । 

ধর্ম যুদ্ধের সময় শত্রদের শিশু, বদ্ধ ও স্ত্রীলোকদের ওপর সর্বপ্রকার 
আক্রমণ নিষিদ্ধ । মঠে, মন্দিরে বা গির্জায় উপাসনারত অমুসলমানদের 
ওপর আক্রমণ বা শত্রদের বাগান, শস্ক্ষেত্র প্রভৃতি বিনষ্ট করাও নিষিদ্ধ । 

ইসলাম শান্তির ধর্ম । তা মুসলমানদের বিধমী প্রতিবেশীদের সন্ধে 
সভ্যত! ও ভদ্রুতা রক্ষ। করে চলার নির্দেশ, দিয়েছে । কুগ্ম সানের নির্দেশক্রমে 
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মুসলমানগণ তা করতে বাধাগ্ড বটে। কুরআন বলেন, “তারা 
(বিধম্মীরা) সন্ধির জন্য বাহু বিস্তার করলে তৃমিও তার জন্ভ বাহু বিস্তার 
করবে এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে (৮ £ ৬১) । 


জিহাদের বিভিন্ন অর্থ 


জিহাদের সাধারণ অর্থ কঠোর পরিশ্রম বা সাধনা । পরিভাষাগত 
অর্থে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারকযে সবশক্তি নিয়োগ করাকে 
জিহাদ বলে। কেবল যৃদ্ধমূলফ ব্যবস্থাতে তা সীমিত নয় ; ধর্মরক্ষার্থে, 
ধর্মপ্রচারার্থে ধে কোন তাাগ স্বীকার করাকেও জিহাদ বলা চলে। যাবতীয় 
অন্তায়, অবিচার ও অসতোর বিরদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করাকেও জিহাদ 
বলে। 

কুরআনের প্রচার ছারা অসত্যের ওপর সত্য প্রতিষ্ঠা এবং অবিশ্বাসীদের 
প্রাণে বিশ্বাসের স্থ্টি করার চেষ্টাকেও কুরআন জিহাদ বলে উল্লেখ 
কয়েছে। “এবং খোদার জন্য (খোদার মহিম। প্রচারার্থে) কঠোরভাবে 
চেষ্টা কর এমন চেটা যা তার প্রাপ্য? (২৭৪৭৮) “ন্দুতরাং 
অবিশ্বাসীদের অনুসরণ করে৷ না এবং তাদের বিরুদ্ধে এ (কুরআন প্রচার) 
স্বারা কঠোক্মভাবে চেষ্টা কক্ষে (জিহাদ করো)" । 

নবী ক'রম (দঃ) হজন্রত পালন করাকে অতি উত্তম রকমেয়্ জিহাদ 
বলেছেন (বুখারী--২৫ £8)। তিনি নিজ কুপ্রবত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করাকেও জিহাদ বলেছেন । এ-রকণ জিহাদকে তিনি বড় রকমের জিহাদ 
€জিহাদুল আফথার) বলে উল্লেখ করেছেন। আাতকেন্িক এবং স্বার্থপর 
লোক ধর্ম বা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্ত আথিক বা শারীরিক কষ্ট স্বীকার করতে 
অনিচ্ছক হয়। লোভ, কামনা, স্বার্থ চিন্তা ইত্যাদি গমন করতে না 
পারলে কোন শ্রহৎফাজ হরা যায়না । 


জ্ঞানার্জন করাফেও একপ্রকার জিহাদ বলে গণ্য করা হয়, কারণ 
এতে হঠোর সাধনার আবশ্যক । কুরআনে বণিত আছে, “এবং বাস? 
আগ্নাফে উপলব্ধি করার জন্ত ফঠোর সাধনা কন্েছে, তাদের আমি 
নিশ্চয় উপলছ্ির পথ দেখাবে” । 
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টাক! প্রসঙ্গ ও গ্রস্থালোচনা 
গলিয়ারী (01:68£5) ভার “219010 10০580৮ নামক বইতে, 
ইসলানধেয় ধর্মযূদ্ধ বা জিহাদকে মহানবী (দঃ)-এর আত্মরক্ষামূলক 
যুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। চি, আরনম্ড সাছেবও তার লিখিত 
40275501508 ০৫ 19182 নামক মূল্যবান গ্রন্থে মুসলমানদের 
যুদ্ধদমূহ আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ বলে প্রমাণ করেছেন। 
২1 21017-7100৩ 08110105ত, 


৬ । 


অষ্টাদশ অধ্যায় 


ইপলামে বিবাহ এবং নারীর স্থান 


বিবাহ 


ইসলাম বিবাহ প্রথাকে ধর্মীয় বিধানের অন্তভরক্ত ফরে একে এক 
পবিত্র অনুষ্ঠানে পরিণত করেছে । তাতে সারা বিশ্বে নাক্সীর মর্যাদা 
এবং নারীর অধিকারের আদর্শ রচিত হয়েছে । 

হযরত (দঃ)-এর আগমনের পূবে সকল দেশের এবং সর্বস্তরের লোকের 
মধ্যে নারীর অধিকায় বা মর্যাদা বলতে কিছুই ছিল না। এমন কি, 
প্রাচীন গ্রীসের উন্নত এথেনীয় সভাতার ইতিহাঙস্গেও আমরা দেখতে পাই 
নারীর মর্ধাদা উপেক্ষিত এবং পদদলিত । হ্থুসভ্য এথেনীয়রা নারীকে 
এক “অত্যাবশ্যকীয় অভিশাপ (621) এবং “সম্ভতান উৎপাদন করার 
যন্ত্র বলে মনে করতো । তারা স্ত্রীকে অস্বাবর সম্পত্তির মতোই মনে 
করতো ; তারা খুশীমতো তাকে হস্তান্তর কল্পতো এবং খুশীমতে? 
বত ইচ্ছ। স্ত্রী গ্রহণ করতেও পারতো । 

প্রাচীন এসেরিপা, ব্যবিলন, মিসক্ম এবং এমনকি প্তাচীন ভারতেও 
নারীর মর্ষাঙ্গা ছিল উপেক্ষিত । প্রাচীন আরব, আনর্রবের সমসামরিক রোম 
এবং পারস্ত সাগ্রাজ্যও একই অবস্থা ছিল ॥ কোথাও তাদের মর্যাদার 
বালাই ছিল না। 

মহানবী সেঃ-এর আগমনের সাথে সাথে নারীজাতির এ দুর্দশা 
চিরতরে দূর হয্প এবং তারা এক উন্নত আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার 
সুযোগ লাভ করে। 

ইসলাম বিবাহকে একট অতি পবিত্র ধর্মীয় বন্ধন বলে ঘোষণা 
করেছে । নারী জাতির স্যট্টির বারা খোদার মহান উদ্দেশ্ত সাধিত হওয়াক্ক 
কথ! কুরান ঘোষণা করেছেন। “কুরআন বলেন, ওহে: মানবমগুলী, 
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তোমরা তোমাদের বিশ্বপালককে ভয় করে৷ ঘিনি একজন হতে (হবরত 
আদম আঃ) তোমাদের স্থষ্টি করেছেন এবং তার সঙ্গিনীকে (বিবি হাওয়াকে) 
একই উপাদান ছতে স্ষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী 
ছড়িয়ে দিয়েছেন (8 £ ১) । “আল্লাহ্‌র নিপর্শনসমূহের মধ্যে একটি 
হলো তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জন্ত সঙ্গিনী হ্টি করেছেন 
যাতে তোমরা তাদের মধ্যে মনের শান্তি পেতে পার (৩০ £ ২১) । 

আল্লাহ, তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের স্ত্রীদের ছষ্টি করেছেন 
এবং তাদের থেকে তোঞ্কাদের পূত্র এবং মেয়ে সম্ভান দিয়েছেন 
(১৬ 2 ৭২)৮। 

বিবাহ যে একটি পবিস্তর বন্ধন এবং এতে যে খোঙ্গায় মহান উদ্দেশ্য 
নিহিত রয়েছে তা কুরআনের এসব ঘোষণ হতে পরিফারভাবে বুঝা 
যায় । নর-নারী একই উপাদানে এবং একই উদ্দেশ্যে হৃষ্টি এবং ভাই 
উভয়ের আত্মিক গুরত্বও অপরিসীম । 

খোদাতা”লা' বিবাহকে শরিয়তসিদ্ধ কার্ষসমুহেয় অন্তর্ভ,ক্ত করেছেন 
কেবল কান প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সুযোগঞ্ধানের উদ্দেশ্যে নয়; বরং 
তিনি কাম প্রবৃন্তিকে বিবাহ প্রথার স্বারিত্বের জন্যই স্ুষ্টি করেছেন 
যাতে কান প্রবত্তি স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কয়ে তাদের 
সন্তান প্রজননের প্রতি উৎসাহিত করে ।১ মানব-বংশের শ্বায়িত্ব আল্লাহর 
প্রিয় ও কাম্য। ম্নানুষের বংশ-বদ্ধ পাবে, তারা যুগ যুগ ধরে খোদার 
উপাসনা করবে, তার চুষ্টির রহন্ত উদাটন করে তার মহিমা প্রচার 
করবে, এ ধরনের মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে মানব ভাটির মূলে। যেব্যক্কি 
আল্লাহর এমন মহান উদ্দেশ্যের কথা ভেবে বিবাহ করে সে মহাপুণ্য 
লাভের অধিকারী হবে । মহানবী বলেছেন, “যে ব্যক্তি বিবাহ করেছে 
সে নিজের অর্ধ ধর্মকে ছ্থদূর দুর্গের মধ্যে রক্ষ। করতে পেরেছে” । তিনি 
আরও বলেছেন, “তোমাদের গ্রহণ করা উচিত" আল্লাহর স্মরণকারী 
রসনা, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হাদয় এবং বিশ্বানী বা ঈমানদার 
স্ত্ী। এখানে “আল্লাহর স্মরণ' এবং “তার প্রতি কৃতজ্তা'র এ দৃ'য়ের 
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সাথে নারী গ্রহণের ফথা বলা হয়েছে । তাই নাস্বীর পাণি গ্রহণ 
এবাদতের সমতুলা বলে বিবেচিত । 


পবিত্র বিবাহ বন্ধন মানুষের চরিত্রে স্থিতিশীলতা এনে দেয়। 
উভয়ের ভালবাসার মধ্যে উভয়ের আত্মিক এবং বৈষয়িক উন্নতি হয়। 
ষে বিবাহ করেনি সে অপকর্ম হতে নিজকে রক্ষা করতে সক্ষম হলেও 
নিজের চোখ.ক কুদৃষ্টি হতে এবং অন্তরকে কুচিস্তা হতে ধাচাতে পারে না। 
তাই মহানবী (দঃ) বলেছেন, “ওহে য্বকদল, ধখন তোমার্দের কারো 
স্ত্রী গ্রহণ করার সঙ্গতি থাকে, তার বিবাহ করা উচিত; কারণ তা 
কুদৃষ্ট দমিয়ে রাখার উত্তম উপায়, মানুষের পবিরতার রক্ষাকবচ এবং 
ধার সঙ্গতি নেই সে যেন রোযা রাখে” ।১ মহানবী চিরকৌমার্কে 
পরিফারভাবে নিষিদ্ধ করেছেন ।5 


খোদাতা'লা বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে এক নিখুত এবং নিরদুশ 
ভালবাসার ধান প্রবাহিত করেছেন। তা দায়িত্হীন ভালবাসা নয় £ 
তার সাথে দীন-দূনিয়ার করণীয় দায়িত্বের সম্পর্ক বিদ্ধমান রয়েছে । 
তাই খোদাতালা বলেন, “ষ্াার নিদর্শনের মধ্যে একটি হলো ভিনি 
তোমাদের জন্য তোগ্াদের থেকে সঙ্গী শ্ুটি করেছেন যাতে তোষরা 
তাদের মধ্যে শান্তি পাও এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসা 
এবং প্রীতিয় বন্ধন দিয়েছেন (৩০ £ ২১) । 


বিবাহের মাধ্যমে ভালবাসা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রথমে সঞ্চারিত হয়ে 
থাকে, পরে সে.ভালবাসা সন্তান সন্ততি এবং পরে তা নিকট আত্মীয় 
স্জন, পাড়া-পড়শি এবং সর্বশেষে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে সাধিত 
হয়ে থাকে । তাই ভালবাসাক্ম মহড়া প্রথমেই নিজ বাড়ীতেই স্বামী-স্ত্রীর 
মধ্যে চলতে থাক্ষে। বিবাহেন্দ ফলে উভয়ের মধ্যে দায়িতযোধ জাগে, 
নৈতিকতার বিষ্কাশ সাধিত হয় এবং নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পরিধার- 
পরিজনের উপকার সাধন করা হতে আরম্ভ করে অপরের জন্ক ত্যাগ- 
স্বীকার কল্সার মনোবৃত্তি জাগে । তাই ছবরস্ভ (দঃ) বলেছেন, “তোমাদের 
মধ্যে সেই উত্তম যে তায় স্ত্রীর সহিত উত্ত্ ব্যবহার করে ।£ 
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আত্মিক এবং 'বষরিক দিক দিয়ে ইসলাম পুরুষ এবং নারীর স্বান 
সমান করে দিয়েছে । ভালো কাজ করলে পুরুষ-নারী নিবিশেষে পুরস্কার 
লাভের সম অধিকারী হতে পারবে । “আমি তোমাদের, নর বা নারী 
যে (ভাল) কাজ করবে তা বার্থ করে দেবো না (৩ ৪ ১৯৪) । বেহেস্ত 
নর্নাদী উভয়ের জন্তই নিদিষ্ট করা হয়েছে, “যে নর বা নারী ভাল 
কাজ কবে এবং বিশ্বাসী হবে- সেই বেহেস্তে প্রবেশ করবে (৪০ £৪০ 
৪ 8 ১২৪)” । উভয়েই ম্থখের জীবন-যাপন করার অধিকারী হবে। 
“পুরুষ অথবা নারীর যে-ক্ষেউ ভাল কাজ করবে এবং বিশ্বাসী হবে 
আমি তাকে ছ্থুখের জীবন-যাপন করতে দেবো (১৬ £৯৭)*। গুহী 
ফেবল পুক্কষের নিকট আসেনি, তা মেপে মানুষের কাছেও এসেছিল । 
বিবি মররম এবং মুসার (আঃ) মায়ের নিকটও খোদার বাণী এসেছিল । 
কুরআনে বলা হয়েছে, “এবং তখন ফেরেস্তাগণ বলেছিলেন, ওহে মরিয়ম, 
আল্লাহ আপনাকে মনোনীত করেছেন এবং পবিত্র করেছেন (৩ 8৪১) । 
“এবং আমরা মুসা (আঃ)-র মায়ের নিকট ওহী পাঠিয়ে বলেছিলাম, 
তাকে দুধ খাওয়াবে এবং যখন তার জন্য তুমি আশঙ্কা করবে তাকে নদীর 
মধ্যে নিক্ষেপ করবে এবং তার জন্ত ভয় করো না বা কেদদোনা (২৮ ৪৭) । 

কুরআনে নারী ও পুরুষকে একে অগ্ভের ভূষণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
কুরান বলেন, “তারা (নারীগণ) তোমাদের ভূষণ এবং তোমরা 
(পুরুষগণ) তাদের ভূষণ (২ £ ১৯৫)” । মহানবী বলেন, “জ্ঞ।নার্জন 
ফর! প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর অবশ্য কর্তব্য (ফরয) । 

নর-নারী উভর্নেই সঙ্গভাবে আধ্যাত্মিক এবং মানবিক অধিকার এবং 
কর্তব্য আছে এবং উভয়ের জন্তই পরকালের পুরস্কার রয়েছে । কুরআনে 


প্লেখ আছে “নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ এবং মুসলিম নারীর জন্ত বিশ্বাসী 
প্রুষ এবং বিশ্বাসী নারীর জন্ত ধর্মনিষ্ঠ পুরুষ এবং ধর্মনিষ্ঠ নারীর জঙ্গ 
সত্যবাদী পূরুষ এবং সতবাদী নারীদের জঙ্গ, নর-নারীদের বার! সহনশীল 
তাদের জন্ত, বিনয়ী নর ও নারীদের জনা, দাতা পুরুষ ও নারীদের জনা, 
রোবাদার পুরুষ ও নারীদের জন্য, পুরুষ ও নারীদের বারা নি 


ইসলাম ও জীবন ১২৭ 


পবিত্রতা রক্ষা করে তাদের জন্য এবং পূরুষ ও নারীদের যারা আল্লাহর 
প্রশংসা অধিক পরিমাণে করে থাকে তাদের জন্য আল্লাহ* ক্ষমা এবং 
অগণিভ পুরস্কার রেখেছেন (৩৩ £ ৩৫) । 

বৈষয়িক দিক দিয়েও নারী-প-্রুষের সমঅধিকার রয়েছে । মুসলিম 
নারী টাকা উপার্জন করতে পারে, বিষয়-সম্প-স্তর মালিক হতে পারে 
এবং ইচ্ছা করলে সে পুরুষের মতে! যে-কোন কারবারও করতে পায়ে। 
“পুরুষ লোকেরা যা অর্জন রবে তারা তার স্থুবিধা ভোগ ফরষে এবং 
নারীরা যা অর্জন করবে তার তায় ম্ুবিধা লাভ করবে (8 £ ৩২) । 
নারীর সম্পত্তর ওপর ভার সম্প্ঁ কতৃত্ব ঘয়েছে এবং সে তা ইচ্ছানুসায়ে 
হস্তান্তর করতে পারে। নারীরা পুরুষদের মতোই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
হয়ে থাকে। “মাতা-পিতা এবং আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে 
প.রুষদের অংশ রয়েছে এবং মাতা-পিতা ও আত্মীয়-ত্থজনদের পরিতাক্ত 
সম্পত্তিতে নারাদেরও অংশ আছে। তাজগ্ই হউক আর বেশীই হউক, 
এক নর্ধারিত অংশ (9 2৭) । 

কু$আনের একটি সুরাকে মেয়েদের নামে, “আন. নেসা” (বা নারীশণ) 
বলে নাককরণ করে মেয়েদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে । মহানবীও 
বলেছেন, ““বেহেম্ত মায়েদের পায়ের নীচে | ঠিনাবীই গহের রাণী” | 
কুরআন-হাদীসেক্স এ ক্সকম উদ্ভি হতে নারীর মর্ধাদা ইসলাম ফতদুর বদ্ধ 
করে দিয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায় | বিবাহ কালে স্ত্রীর দেনমোহর, 
যৌতুক প্রভৃতি এবং স্বামীর সম্পত্ততে স্ত্রীর অধিকার এ-সবে নারীর 
মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে । মহানবী আরও বলেছেন, “এ সকল মেয়েরা 
ভাগাব্তী যাদের প্রথম সম্ভতান হবে মেয়ে সন্তান । 


স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক স্থান 

বিবাহ বন্ধনের ফলে স্ত্রী স্বামীর গহের সর্বপ্রকার কতৃত্বভার গ্রহণ 
কষে থাকে । তাকে এখানে এসে নুতন দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় বলে 
স্বামী-গ.হের প্রকৃত মালিক এবং কর্তা হলেও স্ত্রীকেও তার ফার্যাদির 
পরিপ্রেক্ষিতে গ্‌হকত্রী বলা! হরে থাকে। এক ঘরের শাসন্ক্ারের 


৯২৮ ইসলাম ও জীবন 


অধিকারী যেন দু'জন। তার কারণ একজন যে কাজ করতে পারে 
ভাপর জন তা করতে সক্ষম নয়। শারীরিক শক্তি এবং গঠনের দরুন 
প,রুষরা মেয়েদের চেয়ে বেশী কষ্টসহিফ, এবং বিপদের মোকাবেলা 
করতে সক্ষম হয়। অপরপক্ষে প্সেহমমতার দিক দিয়ে মেয়েদের স্থান 
ঘয়েছে প.রুষদের উপরে ; স্থির বিকাশ সাধনের জন্ত এ মমতার 
প্রয়োজন ছিল বলে খোদাতাল! তাদের এত অধিকমাত্রায় ভালবাসার 
প্রতীক করে দিয়েছেন। তাই পন্রুধকে কষ্ট স্বীকার করে অর্থ উপার্জন 
করে পরিবারের ভরণপোষণ করতে হয় এবং নারীকে তার শ্মেহ-মমতা 
স্বারা সন্তান প্রতিপালন করতে হয়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্রে 
নিজ ক্ষমতা এবং কতৃতত্ব বজায় রেখে চলবার অধিকারী । 

যদিও সাধারগ্রতঃ নারীর শ্বান বাড়ীর কাজে এবং সম্ভান-সম্ততির 
লালনপালনে নিবন্ধ রাখার নিয়ম রয়েছে তবুও সে যে বাইরে শিয়ে 
প,রুষের সাথে ফাজ করেনি এবং এমনকি যৃদ্ধে গিয়েও পন্রুষকে সাহায্য 
করেনি তা নয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তাদের কখনও কখনও 
বহুবিধ ফাঞজজ করতে হয়েছিল। তাদেক্ যৃদ্ধক্ষেত্র থেকে আহত এবং 
নিহতদেরকে সরিয়ে নিতে হয়েছিল (বুখারী--&৬ £ ৬৮); যৃদ্ধে সন্রির 
অংশও গ্রহণ করতে হয়েছিল (বুখারী-_ ৫৬ ঃ ৬২, ৬৩, ৬৫)। স্ত্রীরা 
স্বামীদের থেতের কাজেও সাহাযা করতে (বুখারী-_ ৬৭ £ ১০৮) এবং 
ব্যবসাও করতো (বুখারী ১১ ঃ ৪*)। এমনকি হযরত ওমর (রাঃ) কতৃক এক 
নারী মদীনার হ্বুপারিনটেণ্ডেটেও নিষৃত্ত' হয়েছিলেন ঘলে জানা যায় ।৫ এ 
ছাড়! বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মুসলিম দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেয়েদের অবদান 
রয়েছে । তারা শাসক এবং রাজনীতিবিদ হিসেবেও কৃতিত্ব দেখিয়েছে । 
“উল্লেখযোগা যে, মুসলিম দেশসমুহে শাসক এবং রাজনীতিবিদ হিসেবে 
মেয়েরা এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল”১ও তবে এগুলোকে নিয়মের 
ব্যতিক্রঙ্গ বলতে হবে। সন্তান প্রতিপালন করাই তাদের বথাযোগ্য 
ফাজ। প.রুষদের তৃ্টিভদ্ষিতে সন্তান প্রতিপালন কর একট অতি 
দুঃসাধ্য এবং আননা সাধারণ কাজই বটে। আজকাল আধুনিক জগন্ে 
নায়ী শিক্ষার গুপর সর্বত্র জোর দেয়৷ হয়েছে । মহানবী (দঃ) সমভাবে 


ইসলাম ও জীবন ১২৯ 


স্্ী-পৃরুষের ওপক্স জ্ঞানার্জন করা কফরঘ বলে ঘোষণা করোছলেন চৌচ্ছ- 
শত বছর পূ্বই। জাতিকে উন্নত করতে হলে শিক্ষিত! মায়ের প্রযত্তে 
সম্ভতান-সম্ভতি প্রতিপালিত হশুয়! একান্ত উচিত। তাদের এবং দেশের 
উজ্জ্বল ভবিস্তৎ রচনা করতে হলে শিক্ষিতা মায়ের প্রতিপালন অত্যা- 
বশ্চকই বটে । 


নারীর প্রতি এদয় ব্যবহার 


স্্রীলোকদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার জন্য কুরআনের বিভিন্ন স্থানে 
উল্লেখ রয়েছে হিঃ ২২৯; ৪৪১৯) । এমনকি যে তার স্ত্রীকে অপছন্দ 
বা ঘ্বণাকরে তার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, “হতে পারে তুমি ষে জিনিস 
অপছন্দ বা ঘ.ণা করছে। খোদাতাল1 তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভালো 
নিহিত করে রেখেছেন (9 2 ১৯) । মহানবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহর 
নিকট এবং তার স্ব জগতের নিকট তোমাদের মধ্যে সবোন্তম তারা যারা 
তাদের পরিষারের প্রতি সধোত্তম (ব্যবহার করে থাকে) এবং আমি 
আমার পরিবারের প্রতি সবোত্তম ব্যবহার করে থাকি)” । “মানুষের 
মধ্যে সবোত্তম সে যে তার স্ত্রীর নিকট সবোভ্তম” । বিদায় হজের 
সমস্স হযরত মুসলমানদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, “মনে রেখো, 
তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার রয়েছ এবং তোমাদের 
ওপরও তাদের অধিকার আছে। তারা তোমাদের হাতে খোদার 
পবিত্র আমানত । তোমরা আল্লাহর পবিত্র নামে তাদের স্ত্রী হিসেবে 
গ্রহণ করেছে! । সুতরাং তোমরা সমস্ত দয়া এবং সহনুভূতির সাথে 
তাদের সঙ্গে বাবহার করবে “**শতাদের দয়ার সাথে উপদেশ দেবে। 
সেই (প্রকৃত) মুসলমান যে কখনও তার স্ত্রীকে ঘ্‌.ণা করে না বা তার 
সাথে দুব্যবহার করে না এবং যদি সে তার একটি খারাপ গুণ দেখতে 
পেয়ে তার ওপর অসন্ধষ্ট হয়ে গড়ে, তবে সে যেন তার অপর একটি 
ভালো গুণ দেখে তোর গুপর) সন্তষ্ঠ থাকে'”। 


২১ সা 
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অপর এক প্রণঙ্গে রাক্ুনাল্লাহ্‌ দেঃ) বলেছেন, “সেই সবচেয়ে 
বেশী অ'মার নক্কটে বেহেস্তে অবস্থান করবে যে তার মেয়েদের রক্ষণা বেক্ষণ 
করবে এবং ভালো শিক্ষা দেবে এবং যখন তারা বয়স্কা হবে তখন 
তাদের মতামত ন-র যথাযোগ্য বাক্তিদের সাথে তাদের বিয়ে দেবে” । 


ইসঞামে বছবিবাহ 


সাধারণতঃ ইসলামে এক বিবাহের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। 
তবে বিশেষ কারণে এবং অতি কঠিন শর্তধীনে একাধিক স্ত্রী 
গ্রহণ করারও ব্যবস্থা রয়েছে । যে-কোন কারণেই হউক স্ত্রী কিন্ত একা. 
ধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারে না। কুরআনে বল! হয়েছে, “তবে 
বিবাহ করবে নারীদের মধ্য হতে যাকে তোমার্দের ভালো লাগে ১ দুই, 
তিন অথবা চার১ বদি আশঙ্কা করো যে (তাদের প্রতি) আ্ববিচার 
করতে পারবে না, (তবে কেবল) একজনকে (বিবাহ) করবে (৪ £ ৩)%। 

কুরআনের এই ঘোষণা হতে বুঝা যার খুশীমতো চারটি বিবাহ 
করা যায় না; অবস্থা বিশেষে এ নিয়ম প্রযোজ্য । উদাহরণস্বরূপ 
স্ত্রী চির কুগ্না বা বন্ধ্া হলে বা অন্ত কোন অপরিহার্য কারণে এবং 
স্বামীর সমণৃষ্টি দিয়ে চলবার ক্ষমতা থাকলে, সে দ্বিতীয় পাণিগ্রহণ করতে 
প[রে। তাই ইসলামে বহুবিবাহ একটি নিম্রমের ব্যতিক্রমই বটে। এ 
প্রথার পরিপ্রেক্ষতেই তখন যৃদ্ধবিগ্রহের দরুন পিতৃহারা, স্বামীহারা, 
অনাথ, আশ্রার়হীনা বছ নারীর সতিত্ব বজায় রেখে জীবনধারণ করে 
চলার উপায় হয়েছিল । প.রুষর চেয়ে সংখ্যাধিক নারীদের বা বিশ্ব- 
যুদ্ধের দরুন সংখ্যাধক বিধব। ৰা আশ্ররহীনা নারীদের সতিত্ব স্বক্ষ। করে 
চলার ফি কোন বিধান সভ্য জগৎ দিতে পেরেছে? এদের অসদোপায়ে- 
স্বীয় শরীর অপরকে বিলিয়ে দিয়ে জীবিকা অর্জন করার আশঙ্কা থেকে 
সভ্য জগৎ কি এদের রক্ষা করতে পেরেছে? 

“ইসলাম বহাববাহ সমর্থন করে বলে বলা হরে থাকে। কিন্ 
ইসলামের প্রতি স্থবিচার করতে হলে দু'টি বিষয় বিবেচনা করা উচিত ॥ 
প্রথমটি হলো এতিহানিক। যেসব মানুষ হেদায়েতের জন্ত ইসলাম 


ইসলাম ও জীবন ১৩১ 


নিয়োজিত ছিল তার! ব্যাপকভাবে এক উচ্ছল জীবন যাপন করছিল ; 
তার্দের মধো যোন নৈতিকতার ৰালাই ছিল না। এক বিবাহের নির্দেশ 
দিলে তখন তা নিরর৫থক হাতে; কেবল ক্রমান্বয়ে সংস্কার বিধান করাই 
তখন সম্ভব ছিল। তাই মহাজ্ঞানী এবং দূরদশী মহানবী (সঃ) একজন 
প্রুষ কেবল চারজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে বলে প্রথমে নিয়ম করে 
দিলেন। অতঃপর ক্রমাশ্বয়ে বহুবিবাহ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করার 
জন্ত বলা হলো, স্বামী কেবল দ্বিীন্প স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে যদি সে 
সর্ববিষয়ে প্রথম! এবং দ্বিতীয়! স্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে সমান ব্যবহার করতে 
সক্ষম হয়। 


দ্বিতীয় বিষয় হালো সভ্যদেশসমূহের পু্ষ এবং নারীর সম্পর্ক। 
কোন কোন দেশে এক প.রুষ এবং এক নারীর মধ্যে যথার্থ এবং পবিত্র 
বৌন সম্পর্কের কথ প্রচার করা হয়ে থাকে ; কিন্ত ত৷ কোথাও কার্যতঃ 
দেখতে পাওয়া বায় না। “পাশ্চাত্য জগতে এক বিবাহের প্রহসন 
চলছে : কিন্তু প্রুতপক্ষে সেখানে রয়েছে দায়িত্বহীন বছবিবাহ প্রথা । 
প্রেমিক যখন বিরক্ত হয়ে তার প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করে, তখন সে 
(প্রণরিনী) “পথের নারী" হিসেবে ক্রমশঃ অধঃপতিত হতে থাকে । কারণ, 
তার প্রথম প্রেমিক তার ভবিষ্ততের জন্য কোন দায়িত্ব নেয় নি। একজন 
নারীর পক্ষে প্রলুব্ধ হয়ে সতিত্ব বিসর্জন দিয়ে সম্ভবতঃ অবৈধ সন্তানের 
মাতা হয়ে আহয়হীনা হওয়া এবং যেকোন পথিকের শিকার হয়ে 
ল্লাতের পর রাত কাটানো এবং মাতৃত্বের অযোগ্য এবং ঘংণিত অবস্থায় 
থাকার চেয়ে বহুবিবাহের মাধ্যমে মুসলিম পরিবারে একই মানুষের সাথে 
আবদ্ধ থেকে বৈধ সন্তান কোলে নিয়ে এবং মর্যাদার সাথে বস* 
বাস করা উত্তম এবং ন্বখকরই বটে । 

এছাড়া আইনের দিক দিয়ে মুসলিম নারীর স্থান পাশ্চাত্য নারীদের 
চেয়ে বহুগুণে উত্তম । উদাহরণস্বরূপ ধল! যায়, কিছুদিন আগে রটিশ 
আইন মেয়েদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দিয়েছে ।' 


১৩২ ইসলাম ও জীবন 


তালাক 

বিবাহ ইসলামী শরিয়তসিদ্ধ একটি পবিত্র বন্ধন । এর ওপর সামা* 
জিক উন্নতি ও শান্তি নির্ভর করে বলেই এর পবিভ্রতায় ওপর ইসলাম 
এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে । তবুও অনিবার্ধ কারণে কখনও 
কিন শর্তাধীনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ বা তালাফের বিধান রয়েছে । 
অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও এ বিধান রয়েছে এবং কোনও ফোনও 
ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এ বিধান একেবারেই নেই। অনিবার্ধ কারণবশতঃ 
বিচ্ছেদ ঘষ্টন্ডে পারে তা আমর সমসাময়িক সামাজিক উদাহরণা্গি হতেও 
উপলন্ধি করতে পারি। স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলে ব] বহ*দিন 
পর্যন্ত নিরু.দশ হয়ে থাকলে, পশ্রুষত্বহীন হয়ে পড়লে বা উভয়ের ঘে- 
কেউ বিকলাঙ্গ বা মারাত্মক ব্যধিগ্রস্ত হয়ে পড়লে, ব্যভিচারে অভ্যস্ত 
হয়ে পড়লে ইত্যাদি নানা কারণে তালাক বা বিচ্ছেদ ঘটতে পারে । 


আরবদের মধ্যে স্বামীর তালাক দেওয়ার সীমাহীন ক্ষমত! ছিল । 
তাতে কোন নীতির বালাই ছিল না । মহানবী (সঃ) এপ্রথা মেনে নিলেও 


তিনি একে অন্তরের সাথে ঘণা কর্তন । তিনি মানবতার এবং 
সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর বিপশ্ল সংস্কার সাধন করেছিলেন। তাই 
তার বিধানে যুক্তিযুক্ত কারণে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে তালাচ্কের ক্ষমতা দেয়? 
হয়েছে এবং উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ দেখা দিলে প,নমিলনের জন্য 
চেষ্টা করার কথা রয়েছে এবং বিচ্ছেদ হওয়া সাব্যস্ত হলে তারজন্য 
পথক পুথক তিনটি সময়ের উল্লেখ কর হয়েছে এবং তার উভয় পক্ষ 
ইচ্ছ! করলে চেষ্টা করে আপোষ করে দাম্পত্য সম্পর্ক প,নঃ প্রতিষ্ঠা 
করতে পারে এবং তৃতীয় সময়ের মধ্যে তা না হলে বিচ্ছেদ কার্যকরী 
বলে ঘোবিত হবে । অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বিধানে স্বামীকে কেবল 
ভালাকের ক্ষমতা দেয়৷ হয়েছে এবং তালাক হয়ে গেলে তাদের 
প,নমিলনের কোন অবকাশ থাকে নাব কোন অবস্থাতেই আগোষের 
হ্যবস্থ! পরিলক্ষিত হয় না । ইসলামী বিধান মতে স্বামী-স্ত্রীয় বিচ্ছেদ 
হয়ে গেলেও শর্তাধীনে তাঙ্দর মিলনের পথ খোলা থাকে। যদিও 
তেমন ঘটন! খুব কমই দেখতে পাগুর! যায় । 


ইসলাম ও জীবন ১৩৩ 


কুরআনশ্হাদীস হতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যদিও অনিবার্ধ 
কারণে ইসলামে তালাকের অনুমতি রয়েছে, পরোক্ষভাবে আল্লাহ, ও 
রাস্থল একে অত্যন্ত অপ্রিয় এবং ঘ.ণিত কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন । 
মহানবী (সঃ) বলেছেন, “বৈধ বিষয়াদির মধ্যে আল্লাহ নিকট সবচেয়ে 
ঘ.ণিত হলে তালাক" ৷ কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, 'যিদি ভোমরা তাদের 
স্ত্রীগণকে) ঘণ1 কর, তবে হতে পারে তোমরা এমন একটি জিনিসকে 
ঘণা করছো, অথচ আল্লাহ, তার মধ্যে বথেষ্ট ভালে! নিহিত 
রেখেছেন (8 ১১৯) । 

স্বামী-স্্রার মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ দেখ! দিলে তা যেন সংঘটিত 
না হয় সেজন্ত কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, “এবং তোমরা যদদি 


তাদের দু'জনের (স্বামী-স্রী) মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা করো তবে তার 
(শ্বামীর) পক্ষ থেকে একজন এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন নসালিস বা 


বিচারক নিযুক্ত করো এবং যদি উভয় পক্ষ আপোষ করতে চায় আল্লাহ, 
উভয়ের মধো মিলন সংঘটন করে দেবেন (৪ £ ৩৫)" । আল্লাহ, এবং 
রাস্থলেয় (দঃ) উপরোক্ত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতেই মুসলমানগণ তালাক 
দেয়ার অনুমতি অপবাবহার করে না । বিশেষ করে এ-কাজে দেনমোহর 
স্বামীর গুপর একটি বিশেষ বাধাও ঘটে। স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে 


তাকে স্ত্রীর দেনমোহর আদায় করে দিতে হয় * স্ত্রী তালাক চাইলে 
স্বামী দেনমোহরের মালিক হয়ে যায়। 


কুরআনে উপরোল্পেখিত আয়াতের (৪ £ ৩৫) মর্ম অনুধায়ী শ্বামী- 
স্ত্রী উভয়কে তালাকের ব্যাপারে সম্ন পর্যায়ে রাখা হয়েছে । অর্থাৎ স্ত্রীকে 
তালাক চাওয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে । ধর্মণাপ্রবিদ.দের মতে স্ত্রী স্বামীর 
ুর্ব্যবহারের জন্য বা খোরপোষ না পেলে তার জন্য এবং নানাবিধ 
যৌন্তিক কারণে তালাক দাবী করতে পারে। তবে সবসময় আপোষের 
ধাথা কুরআন:হাদীসে বল হয়েছে । কুরআনের অন্য এক স্বানে বলা 
হয়েছে, “কোন স্ত্রী ধদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশঙ্কা 
ক্করে তবে তারা আপোষ নিশত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দো 
নেই (করতে পারে) এবং আপোব নিপত্তিই উত্তম (5 £ ১২৮)" । 


১৩৪ ইসলাম ও জীবন 


মহানবীর (সঃ) “সংস্কারসমূহ প্রাচ্যের আইনের এক নৃতন বিধান রচনা 
করেছে । তিনি স্বামীর তালাক দেয়ার ক্ষমতাকে সীমিত করেছেন । তিনি 
নারীকে যৌক্তিক কারণে তালাকের অধকার দিয়েছেন এবং তার 
জীবনের শেষ পর্দায়ে তিনি এতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন যে, সালিস বা 
বিচারকের মধাস্থতা বাতিরেকে পক্ষকে তালাক দেয়ার ক্ষমত' প্রয়োগ 
করতে একপ্রকার তিনি বারণ করে দিয়েছিলেন”? । 


পর্দা 

ইসলামে অবরোধ প্রথা বা পর্দা বলতে আমরা সাধারণতঃ যা 
বুঝে থাকি বা ধা আমরা সচরাচর আমাদের দেশে বা অন্য কোথাও 
দেখতে পাই--ইসলামের প্রাথমিক যুগে বা মহানবীর (সঃ) সময়ে জারবে সে 
রকম কিছু ছিল না বলে সঠিকভাবে বলা চলে না । মেয়েরা ছরের বাইরে 
যেতে পারবে না এবং যে-কোনও কাজে তারা কোন অংশ গ্রহণ করতে 
পারবে না এমন কোন নির্দেশ পবিত্র কুরআন এবং হাদীসে পাওয়া যায় না । 
রাশুলুবাহ র (দঃ) সময়ে মেয়েরা মসজিসে গিয়ে নামায আদায় করেছে। 
এমনকি তাদের কেউ কেউ মুসলিষ্ন যোদ্ধাদের সাথে যৃদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে 
তাদের সাহায্যও করেছে। তব্ও নর-নরার চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার 
জন্য এবং বিশেষ করে তাদের চালচলনে যাতে শালীনতা বজায় থাকে 
সে জন্য কুরআন ও হাদীসে তাদের সতর্কতা অবলম্বন করে চলবার নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে । তখনকার আরবের নারী-পনরুষের উচ্ছল এবং নীতি 
বিগত চালচল:নের পরিপ্রেক্ষিতেই এসব নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো * মেয়ে" 
দের ঘরে আবদ্ধ করে রাখার জন্য নয় বা আপাদমস্তক ঢেকে রাখার 
জন্যও নয়। কুরআনের বাণীসমূৃহ পরিফণরভাবে একথাই ঘোষণা করে। 
কুরআনে বল! হয়েছে, “হে নবী, আপনি বিশ্বাধী (বা ঈমানদার) 
মুসলমানদের বলে দিন তারা ধেন (নামহর, রন স্ত্রীলোক, যাদের সাথে 
তাদের বিবাহ হতৈ পারে এমন স্ত্রীলোকদের থেকে) তাদের দৃষ্টি নীচে 
ফেলে এবং তাদের গুপ্তস্বানসমূহ (ব্যভিচার হতে) রক্ষা করে, তা 
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তাদের জন্ত (হবে) উত্তম পবিত্রতা ***- "এবং বিশ্বাসী মুসলিম নারীদেরও 
বলে দিন তাবা যেন যোদের সাথে তাদের বিবাহ হতে পায়ে এমন 
নামহর রম পর্রুষঙ্গের থোক)” তাদের দৃষ্টি নীচের দিকে রাখে এবং তাদের 
গুপ্তস্বানসমূহ (ব্যেভিচার হতে) রক্ষা করে । স্বভাবতঃই তাদের যা অনা- 
রত থাকে (মুখমণ্ডল, হাতের তাল, পায়ের তালু) ত' বাতীত তারা 
ঘেন তাদের সৌন্দর্য (বা গহনা) প্রদর্শন ন' করে এবং তাদের বক্ষস্থলের 
গপর যেন তার চাদর টেনে দেয় (২৪ £ ৩০, ৩১)" 

এ পবিত্র বাণীতে নারী-পঞক়ষদের শালীনতা বজায় রাখার এক উত্তম 
পন্থা নিরেশে করা হয়েছে । তখনকার দিনে এবং আধুনিক সমাজেও 
যেসব কারণে নারী-প,রুষদের মধ্যে বাভিচার দেখা দিতে এবং দিয়ে 
থাকে সেসব কারণের মূলে রয়েছে নারী-পুরুষের নিলক্্দ অবাধ মেলা- 
মেশা। চারিরিক পবিত্রতা বা (নততকতা রক্ষা করে চলতে না পারলে 
সমাজের পবিত্র বন্ধন নষ্ট হতে থাকে এবং তজ্জ্া শ্া্টিকর্তার মানুষ চ্চাটি' 
করার মহৎ উদ্দেশ্ব সাধিত হতে পারে না। নাদী-পন্ষের দৈহিক 
গঠনের বি ভহ্গতার দরুন পারম্পরক চোখের চাউ নব্র মাধামে বৈদ্যুতিক 
আকবণ সা'ধত হয়ে অবৈধ যৌন বাধির উদ্ধব হয়ে থাকে । ভাই 
নিজকে রক্ষা রতে হালে এবং সমাজকে ধ(ঢ তে হলে, নারী-পনরুষকে 
চক্ষু সংযত করে চলতে হবে; নারীর আকব্ণীয় সোৌনংকে আবন্বণম্ত্ত 
করলে চলবে না, তাকে শালীনতা -ক্ষা করে চলতেই হবে। তাকে 
পরপনরুষেয় সানিধ্যে আসতে হয় বলে এর শালীনতার কথ! উঠছে। 
"গ্গ যদি বাইরে যেতে না পারে, তব তার শালীনতা রক্ষ করার 
কথা এত বিষ্কৃতভাবে বলার প্রয়োজন ছিল না । 

কুরআনে আরও বলা হয়েছে, “গুহে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদের, 
এবং মেয়েদের এবং বিশ্বাসী ম.সলমানদের স্ত্রীদের বলে দিন তারা যেন, 
তাদের গায়ের ওপর চাদর ঢেকে দেয়; তাতে তাদের ভদ্র মহিলা; 
বাজ) জানা যাবে এবং তাদের গুপর কোন ইরা ব' কট পে 
(তারা বেইজ্জতী হতে রক্ষা পাবে) (৩৩ ১ ৫৯)। এখানেও পূর্ববতী 
বান্ীর (২8 £ ৩০-৩১) সাক্সমর্মই প্রতিতাত হচ্ছে । নারীদের বাইরে) 
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যাওয়ার ক্ষত] খর্ব করা হচ্ছে না; তাদের তখনকার দিনের অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ণণ বা যেকোনও প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা হতে ধাচানোই 
এ নির্দেশের উদ্দেশ্য ছিল । প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে যে-কোন প্রক্কার 
অবগুঠন সম্মানস্ুচক নিদর্শন বলে তখন পরিগণিত দ্বিল। এমনকি 
প্রাচীন আসিরীয় সভ্যতার যগেও বিবাছিত স্ত্রীদের মধ্যে একপ্রকার 
অবগুঠন তাদের সামা“জক মর্যাদার নিদর্শন বলে গণ্য হতো ।৯ 

কুরআনের আর এক বাণীতে বলা হয়েছে, “এবং তোমরা (হে 
রান্ছলের বিবিশণ) তোমাদের বাড়ীতে অবস্থান করো এবং পূর্বকালের 
অজ্ঞতার যূ'গান্ায় তোমাদের চাকটক্য+০ প্রদর্শন করোনা বণ আড়ম্বর 
সহকারে ঘরাফেরা করোনা (৩৩ $৩৩)। এ বাণীতে হযরতের (দঃ) 
বিবিদের বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে বল চলে না ১ তাদের আদর্শ 
রমণী হিসেবে থাকতে বলা হয়েছে ; জাকজণ্নক করে ঘুরাফেরা না করে 
ঘরে রমণীস্থলভ কর্তব্য সম্পাদন করে আল্লাহ্র উদ্দেশ্য সার্থক করতে 
বলা হয়েছে । মেয়েরা প্রয়োজন হলে বাইরে যেতে পারে বলে মহানবীর 
হাদীসেও রয়েছ 1২১ 

প্বিতীয় কথা হলো মেয়েদের ঘোমটা১ বা অবগুঠন নিয়ে । তাদের 
নামায পড়ার সময় মুখ এবং হাত ব্যতীত সমস্ত অবয়ব ঢেকে রাখতে 
হয়। এ হলো নামাযের শিয়ম । আবার মহানবীর সময়েও মেক্পেরা 
মুখ খে'ল। রেখে জামাতে যেতো এবং ত।র! মসজিদে পর্ষদের সাথে 
দ'ড়য়ে জামাতে নামাম আদার করতে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। হজের 
সময় মেয়েদের মুখ খোলা রাখ!র বিধি রয়েছ । পবিত্র কাবার চারি- 
দিকে তোয়াফ বা পরিক্রমণ করার সময় সাফা-মারওয়! দৌড়ানোর 
সময় এবং আরফাতে অবস্থান কালে প,রুধদের পাশাপাশি থেকে তার। 
আনুষ্ঠানিক ইবাদত করে থাফে, অথচ তাদের মুখ খোলাই থাকে । 

সংক্ষেপে বলতে গেলে, মেয়েদের শালীনতার উৎকধ সাধন, তাদের 
বেশভূষা এবং আচরণের উন্নতি বিধান এবং অপমান বা লাস্থনা থেকে 
বারদেরকে রক্ষা করাই ছিল খোদার বাণীসন্হের উদ্দেশ্ত” 1১৩ অন্তথায় 
হযরতের (দঃ) পরিবারের নান্বীরা আদর্শ রমণী হযে ঘরের বাইরে গিয়ে 
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বিরোচিত ফার্যাদি সম্পন্ন করার নজির রেখে যেতে সক্ষম হতেন না। 
তাদের চারিত্রিক শালীনতা অনম্বীকার্য। “বিবি আয়শ। (রাঃ) উষ্টরের 
যুদ্ধে তার নিজ সৈশ্বাহিনী পরিচালনা করেছিলেন । "হযরতের (দঃ) নাতনি 
এবং হযরত হোসাইনের বোন জয়নাব আপন হ্রাতুষ্পুরকে উমাইয়াদের 
স্বারা কারবালার হত্যাকাণ্ডের সময় আশ্রয় দিয়েছিলেন। তার 
ুর্দমনীয় সাহস ও হাদয়ের দৃড়তা নির্মম ওবায়দুল্লাহ. -বিন-যিক্লাদ এবং 
নিষ্ঠ,র এয়াধিদের প্রাণেও ব্রাসের সঞ্ধার করেছিল ।*৯? 


টীকা প্রসঙ্গ ও গ্রন্থালোচন' 


১। ইমাম গাজ্ছালী-কিমিয়ায়ে ছা'দাত। 

২। আলবুখারী _ ৬৭ ই ২। 

৩) এ&--৬৭৪৮। 

৪ ।॥ মোপলেম-৯১৪১৯। 

&। মওলানা মুহম্মদ আলী--[07৩ 75118102 ০01 [31817 

৬। 21015 399980-- 70681066501 19198, 

৭] এঁ এঁ 

৮। মহররম অর্থ ধাদের সাথে শারর়ত' অনুযায়ী বিধাহ নিষিদ্ধ, 
যেমন পিতা, ভাই, ম্বামীর পিতা, আপন পুর, স্বামীর প,ত্র, 
বোনের ছেলে, ভায়ের ছেলে প্রভৃতি । এরা ব্যতীত অঙ্ক সব 
“নামহর রম” ধাদের সঙ্গে বিবাহ হতে পারে। 

৯ 45 ৪06 £170005 ০0 00805 ০], (81), ৮, 
1126, ০:০৪ 1126 £ 08100027085 40918267180: 
(38), ৮, 107, 

১০) 21, 1/00108107080 4৯11 0005 611810 0৫6 [51810 
৮, 655 4. 59856 215-৮20৬ ল015 03282 
(৩৩ 2 ৩৩)। 
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১১ । আলবুখারী--€8 £ ১৩ 2 ৬৭ ৪ ১১৬)। 
১২। মাথার ঘোমটা (৮৩21) সামাজিক মর্যাঙ্গার চিহ্ন ছিলো * 


১৩ । 
১৪। 


অবরোধও সামাজিক মর্ষাদার নিদর্শন বলে গণ্য হতো । এঙনকি 
এখনগু বিয়ের সময় এদেশে অত্যাধুনিক মেয়েকেও শালীনতার 
নিদর্শনস্বন্্প ঘোমটা দিয়ে দেয়া হয় । 2, 140. ঠা ০৩ 
[5112101 ০ 15190) 7৯০ 657: ৪, 2১10৩৩া 4১11-105৩ 
50210 01 131810, 0০৩ 4, ৮,250, 
৩, 4105614১157 90110 01 19121005250, 
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উনধিংশ অধায় 
মুসলিম সভ্যতা 


জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ1-বিশ্বসভ্যতায় এর অবদান 

ইসলাম একটি নিছক ধর্মী আল্োোলন ছিল নাঃ মানব সভ্যতার 
বিকাশের ক্ষেত্রে তা ছিল একট জীবন্ত শক্তি । মুসলিম সভ্যতার ফ্ষা্ছে 
মধ্য যুগীয় ইউরোপ এবং আধুনিক জগৎ বহুলাংশে খণী। 

ু্লান-বিজ্ঞান চার অদম্য স্প্‌হাই ছিল মুসলিম সভ্যতায় চাবি-কাঠি। 
খস্টীর সপ্তম শতান্দীতে ইসলামের আবির্ভাবের পর হতে সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেষ পর্যস্ত আধুনিক উন্নত দেশসমুহের চার মুসলম্ামগণ জান-বিজ্ঞান 
চর্চায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল । এক্জকান-বিজ্ঞান চর্চা তাদের মানসিক 
এবং বৈষরিক উন্নতির দিকে এগিয়ে দিয়েছিল । 


কুরআন এবং মহানবীর জ্ঞানোদ্দীপক বাণা 

মুসলমানগণ যেমন তওহিদের বা খোদার একতের বাণী শিরো ধার্য 
করে নিয়োহলেন, তেমনি পবিত্র কুরআন এবং হাদাস হতে প্রেরণালাস্ 
কবে ভারা জ্ঞানার্জনের প্রতিও আকৃট হয়েছিলেন । 

মানুষ খোদাপ্রদত্ত জ্ঞানলাভ করেই স্ জগতের ওপর তার 
শ্রেষ্ঠত্ব, প্রতুত্ব এবং খোদার খেলাফত বা প্রতনিধিত্ব লাভ করতে সমর্থ 
হয়েছে । খোদাপ্রদত্ত জ্ঞানলাভের ফলেই মানব জাতির আদি পিতা? 
হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করার জঙ্গ ফেরেসম্তাগণ খোদাকতৃকি 
আদিই হয়েছিলেন । মানব জাতির প্রতি খোদার শ্রেষ্ঠ দানই হলো জ্ঞান । 
আল্লাহ. হযরত আদমকে (আই) সৃষ্টির সমস্ত গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে জঞানদান, 
করেছিলেন (২৪ ৩১)। 

কুরআন মানুষকে লেখাপড়া, গবেষণা ইত্যাদি ছারা জান আহরণ 
করতে নিদেশ দিয়েছেন, “পড়,ন আপনার প্রতিপালকের নামে, বিন 


১৪৩ ইসলাম ও জীবন 


স্থষ্টি করেছেন, স্ষ্টি করেছেন মানুষকে জন্নাট রক্ভ হতে, পড়,ন প্রেচার 
করুন), আপনার প্রভু অতি উদার ও দানশীল যিনি কেলম ব্যবহার 
করতে) শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে শিক্ষা! দিয়েছেন যা সে জানতে না 
(৯৬ ১৫)” । 

কুরআন মানুষকে তার বুদ্ধি-বিবেচনণ পরিচালনা করে প্রাকৃতিক 
জগতের প্রতি লক্ষ; করতে বলেছেন। কুরান বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির 
গুপ্ত তথ্যাদি আবিষ্কার করে তাকে মানুষের কাজে নিয়োজিত করার 
প্রেরণ। দিয়েছেন । প্রাকৃতিক জানের এ সাধন! সমস্ত জিনিসের আর্দি- 
কারণ বা খোদার সন্ধান লাভে তাকে সমর্থ করে। কুরআনে বণিত 
আছে, ''যার। আফ্কাশ এবং যমীন চটির রহস্য সম্পকে [চন্তা করে 
বলে গহে আমাদের প্রভু ! তুমি এ সমস্ত বথা স্ছষ্টি করো নি (৩ 2 ১৯১), । 
“এবং তিনি জাহাজগুলিকে তোমাদেরই আয়ত্ত করে দিয়েছেন 
যাতে তারা খোদার হুকুমে সমুদ্রে বিচরণ করতে পারে এবং তিনি 
নদীগুলিকেও তোমাদের আয়ন করেছেন; এবং তিনি চম্দ্র-সুর্যকেও 
তোমাদের কাজে [নয়োজিত করেছেন, উভয়েই তাদের কক্ষপথে চলেছে 
এবং দিবারাত্রণড তোমাদের জন্য (জ্ববিধার্থে) তিনি (অবধা রিত) করেছেন 
এৰং তোমর। ব! কিছু চাও তিনি তা দিয়ে থাফেন (১৪ ৪ ৩২--৩৩)।"? 


কুরআনের অনুপ্রেরণ। পেয়ে মুসলমানগণ একলময়ে প্রাকৃতিক জগতের 
তথ্যানুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন এৰং জ্ঞান বিজ্ঞানের নান! শাখা-প্রশাখার 
উন্নভি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন । কুরআনে জ্ঞানাহ্যণের ওপর 
গুরত্ব আরোপ করে আক্ো বলা হয়েছে, “বলুন, তাক্সা কি সমান, যারা 
জানে (বা জ্ঞানী) এবং যারা জানে না (বা মুখ) (৩৯ 2 ৯) । 

জ্ঞান অফুরস্ত, অসীম । অসীম খোদার বৈচিত্রময় সট্টি সারাজীবন 
সাধনা করেও সম্প্ঁ জানের অধিকারী হওয়া যায় না। বতইজ্ঞানাহেষণ 
কর! যায় ততই জ্ঞানের পিপ্ৰস। বাড়তে থাকে, জ্ঞান সাধনার ইতি 
হয়না । তাই কুরআন বলছেন, সাধনা করো এবং “বলো, আমার 
প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও (২* ৪ ১১৪)। 


ইসলাম ও জীবন ১৪১. 


জ্ঞানবিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে মুসলমানগণ যে কেবল কুয়্আনের মর্স- 
বাণী অনুধাবন করেছে তা নয়, মহানবীর (সঃ) প্রত্যক্ষ অমীয় বাণীসমুহও 
ভাদের হায়ে ্ঞানাহ্বেষণ-্পংহা জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল । ভিনি 
বলেছেন, 'জ্ঞানার্জন করো, যে উহা খোদার উদ্দেশ্যে অর্জন করে সে পৃণোর 
কাজ করে, যেজ্ঞান সম্পর্কে কথা বলে সে খোর্ধার প্রশংসা করে, যে তা 
অন্বেষণ করে সে তার ইবাদভ করে, যে শিক্ষাদান করে সে (ষেন গরীবকে 
ছদ কা) দান করে ***.*" জ্ঞান মরুভু'মতে আমাদের বন্ধু, নির্জনে সমাজ 
বন্ধুহীন অবস্থায় তাহাদের সাথী ; তা আমাদের স্থখে পরিচালিত করে 
দখরবস্থাতে মনোবল যোগায় £ বন্ধুদের মধ্যে তা আমাণের ভূষণ, শক্রদের 
বিরুদ্ধে ঢাল” । “বিদ্তা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুনলিম নর নারীর ওপর 
ফরয ।” “*বিষ্ভানের ফালি শহ।দের রক্তের চেয়েও পবিত্র” । “তোমরা 


চীনদেশে ঘেয়েও জ্ঞান অন্বেষণ করো । “যে জ্ঞানার্জনের উদ্দেষ্টে 
গৃহ ত্যাগ করে সে খোদার পথে বিচরণ করে । যেজ্ঞানাগ্েষণে বের হর 


খোদা তাকে বেহেস্তের ক্লান্ত! দেখিয়ে দেন |” “এক ঘণ্টাকাল স্থাষ্টিকর্তা 


সম্পর্কে গভীরভাবে চিস্তা করা সত্তর বছর উপাসনা ফরার চেয়েও 
উত্তম” | “বিজ্ঞান ও জ্ঞান শিক্ষায় এক ঘণ্টা মনোনিবেশ ফর! এক 


হাধার শহীদের দাফনকক্রিয়ায় উপস্থিত থাকার চেয়ে বা হাযার রাতে 
দাড়িয়ে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম” । “হেকমতের কথ। হাকীমের 
(জ্ঞানের কথা জ্ঞানীর) হারাধন (অপর বণণায় মুমিনের হারাধন)। 
স্মুতরাং যেখানে বা যার নিকটই পাবে সে তার অধিকারী” । অর্থাৎ 
যার নিকট বা যে জাতির নিকটই কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বা 
বিষয়বন্ত পাওয়া ধানে তা মুসলমানগণ তার্দের ছারাধনের জ্ঞার় বিনা- 
দ্বিধায় গ্রহণ করবে । মহানবী (সঃ) লেখাপড়ার ওপর এতই গুরুত্ব দিয়েছেন 
ঘষে, তিনি এমনকি বদর যুদ্ধে লেখাপড়া জানা যৃদ্ধবন্গীদের মুক্ত ফরে 
দিয়েছিলেন। তিনি সে যুদ্ধের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দিয়েছিলেন ; 
ফেবল বারা লেখাপড়। জানতো তাদের তিনি বিনা পণে ছেড়ে দিয়ে- 
ছিলেন। ুক্তিপণের পরিবর্তে তাদের প্রত্যেককে দশজন মঞ্লিনানিবাসী মুস- 
লিম বালক বালিকাকে কিছু গময়ের জন্ত লেখাপড়া! শেখাতে হয়েছিলে! । 
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কুরআনের এবং মহানবীর শিক্ষার ফলেই এক কালে জ্ঞানের ক্ষেত্রে 
মুসলমানগণ এক বিশদ এবং উদারনীতি গ্রহণ করে নান দিক থেকে 
জ্ঞান আহরণ করেছিলেন । তাদের উষ্োগ এবং সাধনার ফলেই 
তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখায় উত্কর্ষ সাধন করে জগতের 
ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন । 


ইসলামের প্রাথমিক যুগের জ্ঞান সাধনা 

থুলাফায়ে রাশেদীনের সময় হযরত আলী, ইবন..আব্বাস প্রমুখ 
জ্ঞান সাধনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন । তারা উভরেই কবিতা, 
ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভ্য়শান্ত্র, অঞ্কশান্ত্র প্রভৃতি বিবয়ে জ্ঞানগঞ্ বক্তৃতা 
দিতেন। হযরত আলী (রাঃ) আধ্যাত্মিক দর্শন তত্বেরও অধিকারী ছিলেন । 
ভারতীয় বি দবির তাকে রমুষদানী খোদা বা খোঙ্দার গুপ্ত রহস্যাবলীর 
উদঘাটক বলে উল্লেখ করেছেন ।॥ তার লিখিত কবিতা আজও সারাবিশ্বে 
আরবী সাহিতোর বিশেষ অবদান হয়ে রয়েছে । এ সময় হস্তলিপি, 
আবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়েও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল । 


উমাইয়! যুগের সাধন! 

আরব সম্ভ্যতার মুল উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানের সম্প্রসারণ এবং বিজ্ঞানের 
উন্নয়ন । উমাইরা যুগে আরব সভ্যতার এ জয়বাত্রা হুচিত হয়েছিল । 
মদীনা, দামেক্ক, কুফা, বসরা এ যুগে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল । 
গ্রীক, পারসিক এবং সিরীয় কিছুকিছু বই, এ সময় আরবীতে অন,দিত 
হয়েছিল। খলীফা আব্ম,ল মালিক আরবা ভাবাফে রাজভাবা বলে 
ঘোষণ! করার ফলে সমগ্ত আরব নামাজ্যে আরবী শিক্ষার সাড়া পড়ে 
গিয়েছিল । এ সমর আরবী সাছিত্য এবং ভাষা চর্চায় আরব মনীষীগণ 
নিজেদের সজনী শক্তির পরিচয় দেন। বসরার বিখ্যাত আলিম আবুল 
আসওয়াদ দুআলী আরবী ব্যাকরণ শাস্তের সুত্র নিক্ঞপণ এবং সংস্কার 
সাধন করেন। খলীফা-ইবন.-আহম্সদ সর্বপ্রথম আরবী অভিধান রচনা 
করেন। হাসান বস্‌ রী, আবদৃল্লা-বিন-মসউদ, আশ.শারী, ইবন.-শিহাব 
আমির-ইবন,.শরাহীল প্রমুখ কুরআন-হাদীম এবং ফিকাহ (আইন)-এর 
€র্চা করে আরবের জানভাগ্ডার সম্বন্ধ করেন। 


ইসলাম ও জীবন ৯৪৩ 


ইমাম হাপান বস.রী বসরা নগরে এক ধর্মদর্শন চর্চার কেন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন । আরবের খ্যাতনাম। দার্শনিক এবং মুতাধিলা! (যুকিবাদী) 
অতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল-বিন-আতা তাঁরই একজন শিষ্য ছিলেন। 
এ ছাড়া হযরত হুসাইনের পৌত্র ইমাম জাফর সাদেকও দর্শনতত্তরে 
বুংপত্তি অর্জন করেছিলেন । 


উমাইয়া খলীফার্দের পৃষ্ঠপোষকতার দরুন বহু মুল্যবান গ্রীক চিকিৎসা 
শাস্তের বই আরবী ভাষায় অন.দিত হয়েছছল এবং আরবদের মধ্যে 
সেগুলোর বহুল চর্চার সুত্রপাত হয় । চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে সাথে 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চারও সুত্রপাত হয়েছিল । আবু হাসেম খালেদ 
বিন -এয়াধীদ রসায়ন এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের ওপর বই লিখেছিলেন 
খঘতঃপর আরব জাতি যেজ্যোতিবিষ্ঠা, ক্ষেত্রতত্ব, বীজগণত, নৌচালন৷ 
ইত্যাদি বিষয়ের উন্নতি সাধন করে গরবতা যূগে জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি 
বলে পরিগণিত হয়েছিলেন, উমাইয়া যুগেই তার প্রাথমিক সুচনার 
পরিদৃষ্ট হয় । 


আব্বাসীয় যুগের কৃতিত্ব 


আব্বাসীয যুগ জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার এক স্বর্ণ যুগ ধলে ইসলামের 
ইতিহাসে পরিচিত ॥ তখন খলীফাদের এবং রাজ্যের বিভিন্ন শাসনকর্তা 
ও আমারদের প্রতাক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার দরুন জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় বে 
অনন্ত সাধারণ উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল তা অমুসলিম জগতকেও জ্ঞান- 
বিজ্ঞানে উদ্ভাসিত করতে সমর্থ হয়েছিল । বাগদাদ, ফডেশভা, কায়রো 
প্রভৃতি শিক্ষাকেন্ত্রে ইউরোপের দিকদিগন্ত হতে আগত শিক্ষার্থীদের 
ভিড় জমতে! । এ সময় মুসলমানদের জ্ঞানার্জন স্পহা এতই প্রবল 
হয়েছিল যে তীরা প্রাচীন গ্রীক, মিসরীয় এমন কি ভারতীর জ্ঞান 
আহরণ করতে ছিধাবোধ করেন নি। 


অনুবাদ 


. আব্বাসী খলীফা মনম্থর, হাক্সনুর রশীদ এবং মামুনের প্রচে্টার 
যহ গ্রীক, পারসিক, সিরীয় এবং সংস্কত বই আরবীতে অনুদিত এবং 


৪১৪ ইসলাম ও জীন 


চীকা ও ভাষ্য সম্বলিত হয়েছিল । মনসুর একটি স্থায়ী অনুবাদ বিভাগ গঠন 
করেছিলেন। হারুনুর বশীদ এ অনুবাদ বিভাগকে সম্প্রসারিত কনে 
বায়তুল হিকমাত ব1 বিজ্ঞানাগার নামকরণ করেন। এ বিভাগকে মামুন 
আরও সম্প্রসারিত করে ছ্ছলেন। পারস্োর যৃন্দি শাপুর বিদ্যালয়ের গ্রীকদর্শন 
ও গ্রীক চিকিৎসা শাস্তে বুংপন্ন মনীবীগণ মনস্থরের রাজদরবারে 
স্থান লাভ ক:র ছলেন। হারুন-অর রশীদের সমর ফযল-বিন-নওবকর্ত 
পারসিক বই এবং যুন্দি শাপ,রের ইউ ছান্না-বিন.-মাছাওয়াই থলীফার 
এশিয়! মাইনর অভিযানকালে সংগৃহত গ্রীক বইসমুহের অনুবাদ করার 
ভারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন ।১ 

খলীফা মামুনের সময় অনুবাদ কার্য আরও ব্যাপকভাবে পরিচালিত 
হয়েছিল । তিনি সাহিতা, দর্শন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েই 
উৎসাহী ছিলেন। তার তত্বাবধানে হুনাইন এয়াকুব-আল-কিন্দী বনু 
গ্রীক বই আরবীতে অনুবাদ করেছিলেন । ইব্রাহীম টলেমীর (60016295) 
বই অনুবাদ করেন। হুনাইন-ইবন ইসহাক ইউক্লিডের (520119) 
আরবী অনুবাদ করেন এবং তিনি গ্রীক চিকিৎসাশান্ত্রবিদ গেলেন হিপ্পো- 
ক্রেটিস, আকিমিডিস প্রমুখ মনীষীদের গ্রন্থনমুহেরও বহুলাংশ আরবীতে 
অনুবাদ করেছিলেন । 


রলায়ন 

রসায়ন (01052519৮5), চিকিৎস। (45010£06), উত্তিদ(80%905) 
বিচ্য। ইত্যাপ্দিতেও এ যুগের মুসলমানদের অবদান লক্ষণীয় । রসায়ন 
শাস্ত্রে গবেষণা করে কুফায় আবু মুসা জাবের নুতন তথ্য আবিার 
করেন এবং রসায়ন শাস্ত্রের জনক বলে খ্যতিলাভ করেন। রাসায়নিক 
উপায়ে ওষধ প্রস্তুত করার উপায়ও মুসলমানগণ আবিষ্কার করেছিলেন । 


চিকিৎস] বিদ্যা 

চিকিৎসা শাস্তে এবং অন্ত্রচিকিৎসায়ও এ যুগে মুসলমানদের সধধোচ্চ 
উন্নতি সাধিত হয়েছিলো । আধুনিক ওঁবধাগারের (01509288053) 
ভার মুসলমানগণ বছ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন । ভারা প্রতোক 


ইসলাম ও জীবন ১৪৬ 


শহরে সরকারী ব্যয়ে 'দারুসশাফা” নামে সর্বসাধারণের জন্ত হাসপাতাল 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে ইবন-আব্বাস, ইবন-সীনা» 
ইব.ন-জুহরঃ ইবন-রুশন, আবেদ-বিথার, ওমর-বিন*খলদুন প্রমুখ যুগান্তর 
হুষ্টি করেছিলেন। আলী-ইবন..আব্বাস একজন প্রসিদ্ধ অন্ত চিকিৎসক 
ছিলেন। ইব,ন-সীনা (আভিসক্সা) যুগশ্রেষ্ঠ ও বহুমুখী প্রাতিভাসম্পন্ন 
লোক ছিলেন। তিনি একাধারে দার্শনিক, অঙ্কশান্ত্রবিদ, জেযোতিবিদ, 
কবি এবং চিকিৎসক ছিলেন। তকে প্রাচ্যের গারিস্টটল বলা হতো ॥ 
চিকিৎসা বিদ্যার ওপর লিখিত তীর “কানুন' এবং “অগুযা' চিকিৎস! 
বিজ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে সধত্র সমাদৃত হতো । 

আলী-ইব._ন-আববাস বার খণ্ডে চিকিৎসা শাস্ত্রের এক বই লিখেছিলেন । 
হিপ্পোক্রেটিস এবং গেলেনের বহু ভুল তথ্য তিনি সংশোধন করেছিলেন । 

একাদশ শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ অপ্ত্রচিকিংদক ছিলেন আবুল কাশেছ 
খালেদ। [তনি ইউরোপে আবু কাশিম নামে পরিটিত। তার অস্ত্রো- 
পচার পদ্ধতিতে আধুনিক পদ্ধতির পূর্বাভাস পাওয়া ঘায় । 


উদ্ভিদ বিদ্যা 


এ যুগে উীত্ত২বিদ্ভারও বহু উন্নতি সাধিত হয়েছিল । মুসলমানগণ 
গ্রীকদের চেয়েও বেশী অর্থাৎ প্রার দু. হাজার নান। রকমের অ.তরিক্ত 
চারাগাছ সংগ্রহ করেছিলেন। 

[চকিৎস1 কার্ষে ব্যবহার্য লতাপাতা সম্পরকে ইবনে বায়তর নামে 
একজন উ্তদ-তত্ববেদের প্রবন্ধাদি আধুনিক উত্ভিদ-তত্বব্দদের নিকট আজও 
অতি মূল্যবান বলে বিবেচিত । ভ্তত্ব ও প্রাণ'ততেও তারা প্রভ,ত উন্নতি 
লাভ কংরছিলেন। 


স্থাগত্য শিল্প 


স্বাপত্য-শিংল্ল মুসলমানদের অমর কীতি দবত্র স্থাপিত হয়েছিলে! ) 
কডোভার মনজিদ ব! দামেস্ছের বড় মসজিদ প্রভূত সারাসেন স্থাপত্যের 


১০-- 


১৪৬ ইসলাম ও জীবন 


অমর কীতির নিদর্শন। কডেশভার মস 'জদের গঠনপ্রণালী বাইজানটাইনের 
প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারগণকেও এককালে হতভগ্ত করে দিয়েছিল। 

লুদূর পাক-ভারতে, বিশেষ করে মুঘল সগ্রাটদের ম্বাপতা-শিলে 
মুসল মানদের যথেই& অবদান রয়েছে । মুসলমানদের নিমিত তাজমহল, 
দিওয়ানী আম, দিওয়ানী খাস, ম'ত মসজিদ, বুলন্দ দরওর়াজ প্রভৃতি 
আজও জগতবাসীর বিস্ময়ের উদ্রেক করে থাকে । 


জ্যোতিবিদা। 

আববাসীয় যুগে জ্যোতিবিগ্ঠ' রও গুভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। 
সর্বপ্রথম আরব জ্যোতিবিদ মাশাআল্লাহ এবং আহমদ-বিন-মুহম্মদ 
নেহাওয়ান্দী খলীফা মনমুহের সমসাময়িক [ছিলেন। মামুনের সময়েই 
জ্যোট তধিদ সেন্দবিন আলী, ইয়াহয়া-বিন মনন্জর এবং খালেদ-বিন 
আব,ল মালেক প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আব মাসার, আবুল 
হাস সান বাতানী, বানু আমহোর, আবুল ওয়াফা, ইবন ইউনুস প্রমুখ 
ব্ক্তিগণও পরবতী'ক!লে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আবু মাসারের 
লিখিত জিসবায়ে মাসার জে/াতিবিজ্ঞানের উৎস বলে বিবেচিত হতো! ॥ 
আবুল হাস.সান দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্ষার করে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিশেষ 
উন্নতি সাধন করেন। লেটিন ভাষায় অনর্ণদত বাতানীর জ্যোতিঃশাস্ত্রীয 
তালিকাসমূহ বছ শতাব্দী ধরে ইউরোপের জ্যোতিঃশান্তের ভিত্তিরূপে 
গৃহীত হয়েছিল। খলীফা ম্রামুন ৮২৯ শ্রীস্টাব্ষে সামাহিয়াতে এক 
আনমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এলজাব্রার আবিারক প্রসিদ্ধ জ্যোতি" 
বিদ আবু জাফর, মুহম্মদ ধিন মূসা, খাওয়ারিজমী এ মানমন্দিরেই 
গবেষণা করতেন। 

আবুল ওয়'ফা ব্রিকোণমিতি এবং জ্যোতিঃশাস্ত বিষয়ক গবেষণা 
নত,ন পদ্ধত উদ্ভাবন করেছিলেন এবং টলেমীর চাঁন্দ্রক মতবাদে ভ্রান্তি 
প্রদর্শন করে শ্বাধীন এবং নত,ন তথ্য আ!বকার করেছিলেন । কায়রোর 
ইবন ইউনুস সময় নিরূপক দোলক (5201822) আবিঞ্ষার করেছিলেন। 
গার জ্যোতিঃশাপ্ত বিষয়ক প্রসিদ্ধ রচন! “সিযুল-আকবা রল-হাকীম।' 


ইসলাম ও জীবন ১৪৭ 


পারসক, গ্রীক, মোঙ্গল এবং চীনাদের জ্যোতিবিষ্ভায় নানাভাবে গৃহীত 
হয়েছিল। তা টলেমীর মতবাদ সম্প্ঁ বিলুপ্ত করে দিয়েছিস । স্পেনের 
অধিবাসী হাসান ইবন-হাইথাম কায়রোতে ইবন-ইউনৃসের আবিষ্কারের 
ওপর গবেষণা করেন। তিনি দৃষ্টি (৬13192) সম্পর্কেও নতন্ন তথ্য 
আবিষ্কার করে প্রসিদ্ধি লাভ ক.রছিলেন। 

স্পেনর কডণভা নগরীও তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় সমগ্র ইউরোপকে 
আকৃষ্ট করেছিল । ইউরোপে আরবরাই সর্বপ্রথম মানমন্দির প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন । ১১১৯০ শ্রীষ্টাবে এ মানমন্দির সেভাইলে প্রতগ্ঠিত হয় । 

আবু রায়হান, মুহম্দ-“বন.আহম্মদ আলবেরুনীও ম্থুলতান মাহমুদের 
সময়কার একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিবিদ ছিলেন । তিনি একাধারে দার্শনিক, 
ভূগোলশাস্ত্বিদ, ভষ্কশাস্ত্রবিদ এবং জ্যোতিবিদ ছিলন। জ্যোতিবিগ্যার 
ওপর তার আল-কানৃন-আল মাসুদী নামক লিখিত বিষয়, তার অঙ্ক- 
শাস্ত্র এবং জ্যোতিঃশাপ্তে তার মৌলিক জ্ঞান ও গবেষণারই পরিচয় “লে । 
পারস্যের প্রসিদ্ধ কবি ওমর খেয়ামও জোতিবিদ্বা ও অন্কশান্ত্রে বুৎপন্ন 
ছিলেন। 


ইতিহাস 

ইতিহাস রচনায়ও মুসলমানদের ঘথেই অবদান রয়েছে। প্রত্বতত্ 
এবং ভূগ্োলও তাদের ইতিহাসের অন্তভূক্ত ছিল । আবার এতিহাসিকদের 
মধ্য ইবনইসহাক, বালাযূরী, হামাদানী, তাবারী, মান্থদী, উতবী 
ও ইবনুল আমীর ছিহলন সমধিক প্রসিদ্ধ । তারা দর্শন ও অঙ্কশান্ত্রেও 
পারদশশী ছিলেন। এঁতিহাসিক হিসেবে পরবতী যুগে ইবন-খলদুন 
সমধিক কৃতিত্ব অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন ॥ মান্ুদীর এতিহামিক 
রচনা এতই শক্তিশালী হিল যে প্রাঢোর হেরোডোটাস (প্রসিদ্ধ গ্রীক 
ধতিহাসিক) বলে তিনি সবত্র আখ্যায়িত হতেন। তিনি বাগদাদের 
অধবাসী ছিলেন। ভারত, চীন, ইন্দোচীনঃ মধ্য- এশিয়া গুভূতি স্বান ভ্রমণ 
করে তিনি বপরায় বসতি স্থাপন করেন এবং এখানে তার প্রসিদ্ধ 
ইতিহাস-গ্রস্থ মুক্কজ্য-যাহাব প্রকাশ করেন। পর তিনি কায়রোতে 


১৪৮ ইসলাম ও জীবন 


গিয়ে কিত্তাবৃত -তানবিহ, প্রভৃতি আর গু বহু গ্রন্থ রচনা করেন। মুরুজয- 
যাহাবে তিনি তার জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী সাবলীল ভাষায় 
বাক্ত করেছেন৷ ইবনুল আমীর নামে অপর এক এতিহাসিক এ যুগের 
আর এক বিশি্ অবদান। তার লিখিত এতহাসিক গ্রন্থ 'কামীল' 
আধুনিক যূগের যে-কোন শ্রেষ্ঠ এতহাসিক গ্রন্থের সঙ্গে তুলনীয় । 

্রন্টীয় চৌদ্দ শতাব্দীতে ইবন খলদন নামে এক মুসলিম এতিহাসিক 
বিশেব খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ১৩৩২ খ্রীস্টাব্ষে টিউনসে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। বহুদিন পর্মস্ত তিনি কায়হুরাতে কাষীর পদে অধিষ্িত 
ছিলেন। তার লিখিত ভন ইতিহাস-গন্থ কিতাবুল-ইবার-এর মুখবন্ধ 
(71০0198০917222) একট অতি মুল্যবান তথ্য পূর্ণ দার্শনিক প্রবপ্ধ বলে আজও 
সবত্র সমাদত। এতে রঃ সমাজের উৎপত্তি-বিকাশ, রাজ্যের উদ্থান- 
পতনের কারণ, চরিত্র গঠনের ওপর আবহাওয়ার প্রভাব ইত্যাদি বিষ:য় 
বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন । ১৪০৬ গ্রীস্টাব্দে তার মৃত্যু হয়। 

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান বাদশাহ দের সময় ইতিহাস ধারা" 
বাহকভাবে রচিত হয়েছিল | বিশেষ করে মোঘল সম্রাটদের সময়ে লিখিত 
ইতিহাস-ঃগ্বগুলি ছিল অতি উন্নতমানের । সগট বাবর ও জাহাঙ্গীরের 
আত্মকাহিনী, এতিহাসিক আবুল ফজলের আকবরনামা, আইনী-আকবরী, 
আব, কাদের বাদাউনীর মুস্তাখাবৃত-তাওয়ারীখ প্রভৃতি ইতিহাস- 
গ্রশ্থ সভাজগতের সম্পদ হিসেবে গ€হীত এবং রক্ষিত হয়েছে । 


ভূগোল 

মুসলিম ভূগোলবেত্তাদের মধ্যে এয়াকুতের নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। 
মোকাদেসপী ও মাস্ুদীও ভূগোলজ্ঞ ছিটে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইবনে" 
রোস্ত! নামক অপর এক ভূগোলবেত্তা তার লিখিত ভুগোলে যুক্তদ্বার। 
পৃথিবী গোলাকার বলে প্রমাণ করে'ছলেন। 

অঙ্কশাস্ত্র স্পকিত ভূগোল-(815570861081] 059818915) বেস্তাদের 
মধ্যে ইবন'হাওকাল মাক্‌ রধি, আল-ইস তাখরি, মাসুদী, আলবেরুলী, 
আল-কুমী, আল-ইদ্রিসী, আবুল ফেদা প্রমথ ছিলেন প্রধান। এ রকম 


ইসলাম ও জীবন ১৪১৯ 


ভূগোল*বিজ্ঞানকে তার! “রসম,ল আরজ" বলে উল্লেখ করেছেন। আল 
ইন্রুসীর লিখিত ভূগোলপ-গ্রন্থ 'নুকহাতুল মন্ম্তাক'-এ আটলান্টিক মহা- 
সাগরীয় বছ তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে । আলবেরুনী তীর “জামাহির' নামক 
গ্রন্থে স্ুর্ধ উত্তর মেরুতে একাধারে ছয় মাস উদিত হয় না বলে উল্লেখ করে 
শিয়েছেন। ভোৌগোলিক-জ্ঞান আরবদের জ্ঞানার্জন এবং বাণিজ্যিক স্থবিধা- 
লাভের জন্ত অপরিহার্য ছিল। তারা দূরবীক্ষণ যপ্ত আবিষ্ষার করেছিলেন 
এবং এরই সাহায্যে নানাদকে ছড়িয়ে পড়নে সমর্থ হয়েছিলেন। 'ঠারা 
আক্রিকা, ভারতীয় হ্বীপপুঞ্জ, ভার্তীয় উপকূল, মালয় উপস্থীপ প্রভৃতি 
স্বানে উপনিবেশ স্বাপন করেছিলেন । এমনকি সুদূর চীন দেশে পর্যন্ত 
তারা উপনীত হয়েছিলেন এবং আজোস” হ্বীগপঞ্জ এবং আমেরিকা পর্যস্ত 
তারা আবি্ষার করেছিলেন বলেও অনুমান করা হয়।১ প্রায় সবত্রই 
তাদের বা্জ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল । অষ্টম ও নবম শতাব্দী হতে 
বাংলাদেশের সঙ্গেও তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া 
যায়। তারা জাহাজযোগে চট্রগ্রাম, সিলেট গুভূতি শ্বানের সাথে 
যোগাযোগ রক্ষা করতেন। বাংলাদেশ মুসলিম শাসনের অধীনে 
অসার পর এ যোগাযোগ আরও জোরদার হয়ে পড়ে। ময়নামতিতে 
আব্বাসীয় সময়ের মদ্রা পাওয়ার ফলে এর সত্যতা প্রমাণিত হয় ।৩ 

স্পেনীয় আরবদের উশ্নতির কালে তাদের প্রায় এক হাজারেরও 
বেশী বাণিজাক জাহাজ ছিল। দানীউব নদীর উপকুলে তাদের কারখানা 
প্রতিষ্ঠিত ছিল; কনস্টার্টিনোপলের সাথে এবং আত্রিকার উপকূল ধরে 
মাদাগাস্কার পর্ষপ্ত তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল । স্পেনের মালাগা, 
বামসিলোনা, কেডিজ প্রভৃতি বদর আমদানী-রপ্ানীর কেন্দ্র ছিল। 
কডেণভার পর্দার কাপদ্ু, মাসিয়ার উল, গ্রানডার সেভাইল ও আল- 
মিরার রেশম, টলেডোয় লৌহ ও শ্বর্ণ-তৈরী জিনিস এবং সালিবাহর 
কাগজ পৃথিবীর সবর আদত হতো । 


অস্ক শাস্ত্র 


ভূগোলবেস্তাদের মধ্যে অনেকেই আবার অঙ্ক শাস্ত্রে নৈপ,ণ্য অর্জন 
করেছিলেন। আমরা তাদের কথা পূর্বেই কিছু আলোচনা করেছি । 


১৫০ ইসলাম ও জীবন 


মুসলমানেরাই এযালজাব্রার উন্নতি সাধন করে একে বহুবিধ উন্নয়নমূলক 
কাজে লাগিয়েছিলেন। মামুনের সময়েই তারা সমীকরণ আবিষ্কার 
করেন এবং পরে বর্গক্ষেত্র সম্বন্ধীয় সম,করণ (08801300 601081077) 
ও দ্বিপদ উপপাদ্য (8$97097.81 (৪০:512) প্রভৃতির বিকাশ সাধন করেন । 
তারা গোলক ত্রিকোণমিতি (919৪1) আবিঞ্ধার করেছিলেন এবং 
তারাই সবপ্রথম জ্যামিতিতে এ্যালজান্নার প্রয়োন করেন। 


দর্শন শাস্ত্র 


মানব সভ্যতায় দর্শন শান্পেও ম.সল্মানদের উল্লেখযোগ্য অবদান 
রয়েছে । মনসলিম দার্শানকরদের মধো আল-কিন্দী, আল-ফারাবী, ইবন 
বাধা, ইবন-তোফায়েল এবং ইবন-কুশদই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

আল-কিন্দী, বাগদাদ এবং বসরাতে অধ্যয়ন করেন এবং খলীফ। 
মামুন এবং মন্তাসীমের সণয় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ কবেন। তিনি গ্রীক, 
পাসী, সংস্কত প্রভৃতি নানা ভাবায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং মামুনের 
সময় বহু গ্রীক গ্রন্থও আরবীতে অনুবাদ করেছিলেন । গ্র'ক দার্শনিক 
এরিস্টোটলের লিখিত বিষয়াদিও এ অনুবাদ কার্ধের অন্তর্ভএক্ত ছিল। 
এ ছাড়া তিনি দর্শন, অন্ত, জ্যো'তিবিষ্ঠা, রাষ্্র'বজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, 
ংগীত ইত্যাদির ওপরও তিনি যথেষ্ট লেখ! রেখে গেছেন । 

আবু.নসর আল ফারাবী, গ্রীক দার্শনিক এরস্টোটলের একজন ঢুলচেরা 
সমালোচক বলে পরগিত ছিলিন। তিনি আলেপ্পোর সয়েফুদ্দোলা 
আলী-বিন-হামাদানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে'ছলেন। তার লিখিত 
“ইহ,সানুল-উলুম” (0005019299019. ০£ ০89,০0৪) গ্রন্থে তিনি সমস্ত 
বিজ্ঞানের ওপর আলোচন1 করেছেন। তা পরেল্যাটিন ভাষায় অনুদ্দিত 
হয়েছিল । এরিস্টোটলের অর্গেন (0:88707)-এর গপর সমালোচনা তার 
এক অমর কীতি। এ সমালোচনামুলক গ্রন্থ রজার বেকন (২০৪৪: 
৪০০০) প্রম,খ ইউরোপীয় পণ্ডত গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন । 

প্রেটে! এবং এক্িস্টোটলের দর্শনের প্রবণতা” নামক তার লিখিত 
প্রবন্ধ, নীতিশাঙ্্ বিষয়ক তশার 'আস-সীরাতুল-কযালা”, রা্রবিজ্ঞানের 


ইসলাম ও জীবন ১৫১ 


ওপর লিখিত “আস-সিয়া'সাতুল মেদিনিয়্যা এবং তার লিখিত 
বিশদ গ্রন্থ 'মাবাদিউল মউজ্ফাত" প্রভতি তার বহুমুখী প্রতিভারই 
পরিচায়ক সন্দেহ নেই। 


দর্শন এবং চিকিংসা শান্ত্র ছাড়াও ফারাবী সংগীত সাধনা করতেন! 
সংগীত বিষ্ভার ওপর তিনি বহুকিছু লিখে গেছেন । 


চিকিৎসা শাস্ত্রে ইবনে'সীনার অবদান সম্পর্কে আমরা পূর্বেই 
আলোচনা করেছি । দর্শনতত্বেও তশর অবদান অতুলনীয় । তিনি 
বৈজ্ঞানিক নিয়ম এরিস্টোটলের দর্শন-তত্বক ম্ুসংবদ্ধ করেন এবং 
মানুষ এবং আল্লার মধ্যে শুন্ততা' পরিপৃবণ করেন। আরব দার্শনিক গণ 
প্রায় সকলেই বিজ্ঞানের দার্শানক, নৈতিক ও আধ্যাত্বিক দিকের মধ্যে 
সমশ্ব্ন সাধন করতে চেষ্টা করেছিলেন । তারা মহাবিশ্বের একত্ববাদ 
প্রতিষ্ঠা করে ধমীয় স্পহার তৃপ্ত সাধন করেছেন। তার মতে মানবাত্বার 
মধ্যে এবং আদি প্রধান কারণের (খোদার) মধ্যে আত ঘনিন্ভ সম্পক 
বিছ্ছমান রয়েছে এবং এ ধারণা মওলান! জালালুদ্দিন রুমীর লেখার 
মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল | 

দার্শানক ইবন-সীনা অশধবগ্যা (16180175513) সম্পর্কে দশটি 
প্রবন্ধ লিখেছেন । যণ্ঠ ও সপ্তন প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, জগতের 
আর্দিকারণ এক এবং সর্বক্ষনতার অধকারী (80901465) ; আ'দকারণের, 
অস্তিত্ব হেতুই তা বিরাজ করে। অষ্টম ও নবম প্রবন্ধে তিনি মহাবিশ্বের 
এক এবং মানবীষ আত্মার সঙ্গে আদিকার7 এবং প্রথম স্থ? পক্রিয় 
বুদ্ধির (120511506) সম্পর্কের কথা প্রমাণ করেছেন। সর্বশেষে তিনি 
পরকান্ের জীব্ন সম্পর্কে তর মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। তিনি আত্মার 
অমরত্ব এবং নবুয়তের আবশ্যকতার কথাও যুক্তি দ্বারা প্রকাশ করেছেন। 


ইব.ন-বাজা মুসলিম স্পেনের একজন খ্যাতনামা দার্শনিক । তিনি 
একাধারে চিকিংস! শাস্ত্র, অঙ্ক শান্ত, জ্যোতিবিগ্য। এবং সংগীত শাস্ত্রে 
পারদর্শী ছিলেন। ইধন'তোফায়েল আর একজন স্পেনীয় মুসলিম 
দাশপনিক | ইবন-বাঞ্জার ভ্ভায় তার বহুমুখী প্রতিভা ছিল। 


১৬২ ইসলাম ও জীবন 


ইবন-রুশদ ছিলেন কড়েোভার অধিবাসী । তিনি আরবজাহানের 
একজন অনন্ত সাধারণ দাশনিক। তিনি শ্রীক দার্শনিক 
এরিস্টোটলের একজন দক্ষ সমালোচক ছিলেন! চিকিৎসা ও অঙ্ক শাঙ্সেও 
তার গুরুত্পূণ অবদান রয়েছে। আল.কিন্পী, আল,.ফারাবী প্রমুখ 
দাশ্শনিক ধর্মের শিক্ষা এবং দর্শন-তত্বের মধ্যে সামঞ্জশ্য রক্ষা! করতে 
প্রয়াসী হয়েছেন। ইব.ন-কুশদ তা প্রমাণ করে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। 
তার মতে ধর্ম সত্য; কারণ তা এঁশী বাণীরই অবদান দর্শনও 
সত্য ; কারণ তা মানবীয় বুদ্ধির ছারাই প্রাপ্ত। তাই উভয়ের মধ্যে 
বিরোধ থাকতে পারে ন!। তার মতে কামালির়াত (651690007) 
অর্জন করার জন্ত অর্থাৎ বিশ্বজনীন সক্রিয় বুদ্ধির (১০৮৮৩ [00158] 
406511901) সাথে সম্পর্ভাবে মিলিত হয়ে যাওয়ার জন্ত মানুষকে 
সর্যোশ্তম প্রচেষ্টা করতে হবে, অর্থং কাম.ল্িয়াত অর্জন করতে হলে 
আত্মার নিকষ্টতর বৃত্তিগুলি (11069810: 080510353) ত্যাগ করে অধ্যয়ন 
এবং অনুধ্যান করতে হবে। তিনি নব,য়তে বিশ্বাসী । ধর্ন এবং দশশনের 
প্রচারিত চিরস্তন সত্য জনসমাজে প্রচারিত হওয়ার জন্ত ওহীর প্রয়োজন 
ছ্থিল ধলে তিনি মনে করেন। ধরন সন্তাকেই জনপ্রিয় করে প্রচার করে। 
কেবল দশণনই বিশদ ব্যাখ্যা দ্বারা ধমীয় নীতি ব্যাখ্যা করত পারে। 
নিরোধরা কেবল এর বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করতে থাফে। 

অপৃষ্টবাদ সপর্কে ইবন-রুশদ বলেন, মানুষ তার কাজের জঙ্ক সম্পূর্ণ 
'ায়ী নয় । আমাদের কাজ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার ওপর আং,শকভাবে 
নির্ভর করে এবং আংশকভাবে বাহ্যিক কারণের ওপরও নির্ভর করে। 
আমরা স্বাধীনভাবে কোন একরকম ইচ্ছা বা কাজ করতে পারি। তবে 
আমাদের ইচ্ছা সবসময় বাইরের কারণ দ্বারা নিয়হিত নয়। এ সব 
কারণ সাধারণ প্রাকৃতিক বিধান হতে উত্তুত। একমাত্র খোদাই এদের 
'বিষয় জানেন । একে ধমীর় ভাষায় “কায!” এবং কদর বলা হয়ে থাকে । 

ইব.ন-রুশদ ধর্ন এবং দশ'নের মধ্যে সমঝোতার কথা বলেছেন 
এবং তার এক অন্তরঙ্গ ধর্মপ্রাণ বন্ধু আব,ল কবীর বলেন, তিনি ধর্ম 
এবং দশনের মধ্যে এঁক্য সাধন করতে সবোত্তম চেষ্টা করে গেছেন । 


ইসলাম ও জীবন ১৫৩ 


মুতাযিলা এবং ইখওয়ানুস সাফা নামে দৃ'ট শ্বতগ্র সম্প্রদায়ের ধর্মীয় 
ও দাশ নিক আলোচনাও আল্লাসীয় যুগের বিশেষ উল্েখবোগ্য ঘটন! । 
মুতাষিল1 সম্প্রদায়ের নায়ক ছিলেন প্রসিদ্ধ হাসান আল-বসরীর ছাত্র 
ওয়াসীল-বিন-আতা। কুরআন, পরকাল, পরকালে স্বষ্টিকর্তর দর্শন 
লাভ, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা! এবং কার্ধ ইত্যার্দি বিষয়ে এ সম্প্দায়ের 
লোৌকগণণ স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতেন। খলীফ। মামূনের সময় তাদের 
প্রতিপত্তি বৃদ্ধ পেয়েছিল এবং চুতাওয়াকিলের সময়েই তাদের কার্ষের 
পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটে । 

ইখ ওয়ানুন,-সাফা সম্প্রনায় গ্রীক দার্শনকদের দাশণনক ও বৈজ্ঞানিক 
তথা এবং সুফী ও মুতাধিলা মতবাদের জারমর্ম গ্রহণ করে এক নত,ন 
বৈজ্ঞানিক ও দশানক আলোচন'য় প্রতন্ত হরেছিলেন। শিক্ষিত সমাজে 
তদের ধর্ীয় ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারার পরিবর্তন সাধন করাই এ সম্প্রদায়ের 
প্রধান উ-দশ্য |? তীর্দের ধর্মীয় ভাবধারাতে ফারাবী এবং ইবন-সীনলর 
ধর্মার ভাবধারারই প্রতিধবনি হতেশ। 


সাঠিত্য 


আব্বাসীয় যুগে আরবী সাহিত্যের বিপুল উন্নতি সাধিত হয়েছিল । 
আরবী কাব্য শাখার অ বু'নওয়াস, “উতবী, মুতানব বী, 'আবুল-জালা 
মা*রী, আবুল-আ'তাহিয়া এবং আবুতান্নামের নাম বিশেষ উল্লেখ- 
যোগা। সাহিত্যের গঞ্ভশাখাও বরীউধ২খনান, হামাদানী ও হারীরীর 
দানে বিশেষে পম্ট হয়ে উঠেছিল । 

ত+রবী সাহিত্যের প্রভাবে এযুগে পাসাঁ সাহিতেরও বিশেষ উন্নতি 
সাধিত হয়েছিল । এ মৃগের বিখাত “কবি আব্বাস” দাকীকী, ফেরদৌসী, 
উমর খৈরাম এবং উনন্থুরী নিজ নিজ রচনা দ্বারা পাসীঁ ভাষার গোরব 
বধন করেছিলেন । 

আব্বাসীয় খিলাফতের সময়েই মহানবীর অনীয়বা নীসমূহ সংগৃহীত হয়ে 
হাদীস আকারে লিপিবদ্ধ হয়। এ সকল হাদীস সঙ্কলনের মধ্যে ব্খারী, 
মুসলিম, আব, দাউদ, ইবন-মাজা ও তিরমিধীর নাম উচ্লেখষোগ্য | 


১৫৪ 
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এ ছাড়া এ সময়েই হানাফী॥ মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বালী নামে 
চারিটি মযহাবের শ্ছষ্টি হয়। এসব মযহাবের ধনীঁয় নেতাগণ নিজ নিজ 
অনুসারী-দর জন্ত 'ফচ্চাহ বা সমাজ সংহিতা রচনা করেন এবং অগ্ঠাবধি 
সেগুলো মুসলিম জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন-যাপন শিয়ছ্ধণ করছে । 


৯ । 
| 


টাকা প্রসঙ্গ ও গ্রন্থালোচনা 


(9 1891:5-- 41201900000 
১, £৮0991 /১11--0010৩ ১0526 016 19122 7 2১0019-7779£8- 
০% ০01 19191, 
আল-ইদ্রিসীর ভেগোলিক ব্তান্ত হতে আরবদের আমেরিকা 
আ'ব্ধারের বথা জানা যার। ডঃ হা.মদুল্লাহ, 091৫9০- 
(07578131০39) তার প্যারিন হতে লিখিত “মুসলিম 
না'বকগণ কলম্বাসের পৃবে আমেরিকা আবিকার করে ছিলেন” 
নামক প্রবন্ধে এ তথ্য প্রকাশ করেন । 

পশ্চিম জার্মানীর বন বিশ্ববিগ্থালয়ের ভূতপুব অধ্যাপক ডঃ 
(প* ই* কালে 001. 5৪৪] [2096 [8019) তার 'পিরীরায়ীস? 
নামক এক মুগলিম ভৌগোলিক নাবিকের ওপর লিখিত প্রবন্ধে 
বলেছেন যে, পিরীরায়ীস ১৫১৭ সালে ভূমধ্য সাগরীয় এলা- 
কার এক বিশদ মানচিত্র অস্কত করে তুকীর সুলতান সুলায়মানকে 
উপহার দিয়েছিলেন । ১৬২১ সালে তিনি ভূনধ্য সাগর, লোহিত 
সাগব, ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর এবং আদ্রিয়াতিক 
সাগর প্রভৃতির বিশৰ বিবরণ সহ এক বই রগনা করেন । এতে 
বহু মানচির এবং নৌ-চালনার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথাও সন্পি- 
বে'শত ছিল। স্থলতান আলায়মানের সময় মিসরের পাশ! একবার 
ভূমধ্য সাগরে জাহাজডরধঁবর (বিপদের সম্মন্থীন হলে পিরীরায়ীস 
তখন তশার বই দেখে নৌ-চালকর্দের পথ'নর্দেশ দিয়েছিলেন । 


ইসলাম ও জীবন ১ ডে- 
ফহলে তার বই-এর জনপ্রিয়তা বেড়ে ধায় এবং এর হিতীয় সংস্করণে 
ভূনধ্য সাগরীর এবং আদ্রিয়াতিক সাগরীয় বহু শ্বীপের বস্তাস্ত 
সন্ব লত প্রার তিনশত মান টত্র তিনি এব্র অন্তভু ক্ত করেন। 

পিরীরায়ীসের ভূগোলে কলম্বাসের রচিত মানচিত্রের কথা 
উল্লেখ রয়েছে । কলম্বাসের মানণত্রের ক্রটপূর্ণ বিবরণের কথা 
তিনি সনাক্ত করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন ॥ 

৩। 1017. 4. নু, 10201558015 [৬03110 0০969০6 10 
[39125৪1 (:০90590059 ০:£ [7156015 (01319160500 1610 10 
[8170171 10 1951); 5590. 50193705 02037--132৮169- 
€1090. 01 00 41809, 


৪1 [৩9০092810-- [09৮91072918 ০1 15911 11,991055, 


বিংশ অধ্যায় 
সুফী মতবাদ 
সুফী মতবাদের তাৎপর্য 


আমরা মুসলিম দর্শন সম্পর্কে পূরে আলোচনা করেছি। সুফী মতবাদ 
ইসলামী দন তত্বেরই একটি অংশ-বিশেষ বলা যেতে পারে । ইসলামের 
আ[বিাবের স্ুচনাতেই তা পরিলক্ষিত হয় । দুনিয়ায় ভোগ*বিলাস তাগ 
করে গভীর ধ্যান ও উপাসনা ছারা খোদার সান্লিধালাভ করার প্রবণতা 
মহানবী, সাহাবী কেরাম এবং তাদের বহু অনুসারীদের মধ্যে পরিচৃষ্ট 
হয়। কুরআন এবং হাদীসই এ ধরনের মনোরত্তির প্রধান এবং একক 
কারণ। কুরআনে বলা হয়েছে, “€পৃথিবীর) সব কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে 
একমাত্র আপনার মহিমান্বিত ও মহাদয়ালু প্রতিপালক ব্যতীত 
(২৪ £৮৮)।”” “আমি তার মোনুষের) ঘাড়ের শিরার চেয়েও তার 
অধিকতর নিকটে থাকি (৫ £ ১৬)।”” “আল্লাহ, আকাশ এবং যমীনের 
নল (আলো) (২৪ £৩$)।১” “তোমরা যে দিকেই তাকাও সে দিকেই 
আল্লাহ্‌ (আছেন) (১১ ১০৯)।” “খন আপনাকে অ'মার সম্পর্কে 
আমার কোন বানা জিজ্ঞেস করে, আমি নিকটেই (বস্থান করি)। 
যেআমাকে ড!কে তারডাকে আমি সাড়া দিয়ে থাকি (২১ ১৮৬) 
“তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই পরিদৃষ্ট এবং তিনিই অবৃশ্য ইত্যাদি 
(৫৭ 2 ৩)।”? 

মহানবী ($$) বলেছেন, “আল্লাহ, বলেন, আমার যমীন এবং আমার 
আসমান আমাকে ধারণ করতে পারে না, করতে পারে একমাত্র বিশ্বাসীর 
প্রান,” “আমি ছিলাম এক গুপ্ত সম্পদ এবং আমি ইচ্ছা করেছিলাম 
শশরিচিত হওয়ার জন্বো, পরিচিত হওয়ার জন্তেই আমি হট জগত শষ 
করেছি”? 


ইসলাম ও জীবন ৯৫৭ 


যেকেহ আমার দিকে এক বিথং অগ্রসর হয় আমি তার দিকে একহাত 
অগ্রসর হই। যে আমার দিকে একহাত অগ্রসর হর আমি তার দি:ক 
একবাহু অগ্রসর হই। যে আমার দিকে আস্তে আসে আমি তার দিকে 
সত্বর যাই, ইত্যাদি । 

আল্লাহ, এবং রাস্ু'লর এসব বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের প্রাথ'মচ 
যুগের মুসলমানদের মধ্যে সাধু জীবন-যাপন করার প্রেরণ! জেগেহিল। 
সকল প্রকার সাধনা ছারা হৃদয়ের পবিত্রতা সোফ') রক্ষা করে তারা 
খোদার দিদার বা অনুগ্রহ লাভের জঙন্ত প্রয়াসী ছিলেন। কথিত আছে 
যে» তশাদের বা তাদের অনুসারীদের মধো কেউ কেউ পবিত্রতার প্রতীক 
হিসেবে অনাড়গ্বর মোটা উলের (স্থদ) কাপড় পরিহিত থেকে আল্লাহ 
ধ্যানে আত্মনিয়োগ করতেন । মহানবী (সঃ) সাহাবাকেরাম এবং তাদের 
বহু অনুসারী রাত্রের অধিকাংশ সময় জাগ্রত থেকে আল্লাহ্র ইবাদতে 
রত থাকতেন । ইবাদতের মাধ্যমে তশদের হাদয় প্রসারিত হতো এবং 
দিব্যজ্তঞান (1069610০) দ্বারা তারা খোদার জ্যোতিঃর অনুভূতি লাভে 
সমর্থ হতেন। তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের সুফী বলা যেতে পারে, যদিও 
তাদের শুফা নামে আখ্যায়ত করা হয়নি । ফারণ সুফী শব্দের মমার্থ 
অনুযায়ী (সাফ'-পবিত্রতা, পবিরতার প্রতীক হলো সুফী বা উল) এধং 
এর বর্তমান কালের প্রচলিত অর্থে তারা ছিলেন পরহেজগার বা সুফী: 
তারা সবক্ষণ খোদার চিন্তা এবং আরাধনা ছ্বার| হৃদয়ের পবিত্রতা অক্ষ; 
রাখতে সচেষ্ট থাকতেন । 


স্থফী মতবাদের এতিহাপিক পটভুম 


কারও কারও মতে (জামী প্রমুখের) কৃফার আবুল হাসীম (মুঃ হিঃ ১৬২) 
সব প্রথম সুফী । তিনি মহানবীর (সঃ) সরল অনাড়দ্বর জীধনের অনুসারী 
ছিলেন এবং ইহজীবনের অস্থাক্িত্ব এবং বিচারের দিনের চিন্তা তশার 
মনে গভীর রেখাপাত করেছিল । আবার কেউ কেউ মনে করে থাকেন 
যে এ নামটি জাবেরইবনহায়যানকে (8 ১৬৪ ছিঃ) সর্বপ্রথম দেয়া 
হয়েছিল । তবে একথ! নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, হিজরীর ছিতীয় শতকের 


১৫৮ ইসলাম ও জীবন 


শেষের দিকে এ নামটির অধিক প্রচলন হয় । তখন ইহকাল এবং পরকাল 
সম্পর্কে কুরন্সানের বাণী কতিপয় খোদাপ্রেমিক লোককে আভিভূত 
করেছিল । তারা ইবাদত-বন্দেগী (জুহদ) এবং পরহেজগারীতে (তাক ওয়) 
অধিক সময় অতিবাহিত করতেন। তাদের মধ্যে ইন্রাহীম-বিন- 
আদহাম (ম্বঃ ১৬২ হিঃ), রাবেয়া আল.-বস.রী (মু ১৮৬ হিঃ), দাউদ- 
আত.তারী [মগ ১৬৫ হিঃ), ফুর্দায়েল-বিন.ইয়ায (মুই ১৮৮ হিঃ) 
মারফ-আল-কথি (্ঃ ২০০ হিঃ) এবং হারিস- আল-মুসাহেবী 
(মুঃ ২৪২ হিঃ) প্রনুখ উল্লেখযোগা । 

উপরে উল্লেখিত সাধক পুরুষদের কথা এবং জীবন বৃত্তীস্ত অবলম্বন 
করে পরে তাপস জীবনের উপাসনা-পদ্ধতি রচিত হতে থাকে । হিজরীর 
তৃতীয় শতকের শেষের দিকে এ জাতীয় নিয়মতাব্রিক মতবাদ পরিদৃষ্ট হয় । 
যুম.ন.আল-মিসরীকে মু ২৪৬ হিঃ) সুফী মতবাদের সবপ্রথম উদ্যোক্তা 
বলা হয়ে থাকে । “তাওহীদকেই' (আল্লাহর সাথে রুহ, বা আত্মার 
শেষ মিলন) তিনি সুফী মতবাদের নীতি নির্ধারণ করেন । হাল (5৫91835 
বা মোহাবিষ্ট অবস্থা) এবং “মাকামা” (98০) ইত্যাদি আরও কয়েকটি 
নিয়ম প্রবর্তন করেন। 

জনায়েদ বাগদাদী (মু$ ২৯৭ হিঃ) যুন্নন-আল-মিসরীর শিক্ষাকে 
স্ুসংবন্ধ করেন এবং জুনায়েদের শিষ্য আস.-শিবলী (শব ৩৩৫ হিঃ) 
খোরাসানী পরে তাকে আরও সম্প্রসারিত করেন। এ সমস্ত সুফীদের 
শিক্ষা খোদাতত্ববাদেই (09570) সীমিত ছিল, তা সবেশ্বরবাদে 
(5091320) ব্বপায়িত হয়নি । 

স্ফীমতবাদ কালক্রমে সবেশ্বরবাদে (ফানা ফল্লাহ) রূপায়িত হয়েছিল । 
বায়াধীদ-আল.-ধিশতামী এবং মানসুর-আল-হাল্লায (সঃ ৩৯৮ হিঃ) 
প্রমুখ সববেশ্বরবাদ পন্থী ছিলেন। বায়াীদের ম.ত খোদা এক অতল 
সমুদ্রের মতো; যার] তাদের সত্তালাভে সমর্থ হয় তারা খোদাতে 
বিলীন (ফানা) হয়ে যায়। মানসুর হাল্লাযের মতে মানুষ প্রধানতঃ 
স্বীয় উপাদানে সই এবং খোদারই প্রতিমূতি বিশেষ । তিনি 'আনাল 
হক, (আমিই সত) লে নিজকে খোদার সঙ্গে সনাক্ত করেছিলেন 
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এবং তাই তাকে শরিয়তের নির্দেশক্রমে কতল করা হয়েছিল। সুফী 
লেখকগণ তাকে শহীদ বলে গণ্য করেছেন; কারণ তিনি মানবাত্মার 
সাথে পরম্নাতার বা খোদার মিলনের মহ? গুপ্রতত্ব প্রচার করেই ম্বৃত্যু- 
বরণ করে ছলেন। 


সুর্যশীনতবাদ এবং ইসলামী শ'রয়তের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । সুফীদের 
বিশেষ করে সর্ধেশ্বরবাদীদের মতে খোদা বতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব 
নেই ; আত্মা খোদারই অংশ বিশেষ, তারা বলেন, 'যে নিজকে জানে 
সে তার প্রভ্ুকে জানতে পারে ; বাহ্যিক দুনিয়া কিছুই নয়» এর সব 
মিথ্যা, এর কোন সাত্যকার অস্তিত্ব নেই £ মানুষ এবং খোদার মধ্যে 
যে সম্পর্ক তা ভালবাসারই জম্পর্ক। খোদা তার ভালবাসার দরুনই 
জগৎ হ্যষ্টি করেছেন এবং মানুষ তারই প্রতিমূতি। তাই মানবাত্মাই 
হলে! খোদার ভালবাসার প্রতীক ॥। খোদার সাথে মানবাত্বার মিলনই 
হবে আুফীদের কামা ; শ্বর্গে যাওয়া বা নরক হতে পরিত্রাণ লাভ 
করা তাদের কামা নয়। তারা মনে করেন, খোদার প্রকৃত জ্ঞানলাভ 
দিব্যজ্ঞান গ্থারা সম্ভব, যৃক্তদ্ধারা নয়; মোহাবিষ্ট (159০) অবস্থাতেই 
খোদার অনুভূতি জেগে থাকে এবং কেবল “জকির' ছ্ারাই এ অবস্থার 
কটি হয়ে থাকে। 

সবফীমতবাদ আবু-নসর-আস.-সাররাজ (মঃ ৩৭৮ ছিঃ) তার লিখিত 
“কিতাব,ল লুবা'তে এবং তার পরে আল, কুশাইরী তার রিছালাতে 
লিপিবদ্ধ করে গেছেন । 

রক্ষণশীল মুসলমানগণ এ ধরনের কারনিক (99০০512015৩) সুফীমত- 
বাদের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তা সত্তেও তা মুসলিম সমাজে প্রসার 
লাভ করতে থাকে । ইমাম গায যালীর আবির্ভাবের (8 ৫০৫ হিঃ 
ফলে সুফীমতবাদ পরিবতিত হয়ে মুনলিম সমাজে স্থান লাভ করত থাকে । 


ইমাম গাধযালীর প্রায় সমসামগ্লিক এবং কিছুকাল পরের সুফীদের 


মধ্যে আব্ব,ল কাদের জিলানী (স্বঃ ১১৬৬ খনাঃ) ফরীদুদ্দীন আন্তার 
(্বঃ ১২২৯ খশঃ), মুহি উদ্দীন ইবনুল আরবী হবেঃ ৬৩৮ হিঃ), জালালুদ্দীন 
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রঃমী (ৃঃ ৬৭২ হিঃ), খাজা! মঈনুদ্দীন চিশতী (মুই ১২৬৫ খ-ঃ), নিজাম 
উদ্দীন আউ লরা (দঃ ১৩২৫ খ্নিঃ) প্রমুখের নান উল্লেখযোগ্য । 

স্ুফীমতবাদতক ইসলামের শংখলার মধ্যে এনেই সাধিক উন্নতির কাজে 
নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে হ্ুুফীসঙ্গ বা সিলসিলাহর উৎপত্তি হয়। 
ইসলামী শরিয়তের বিধানসমূহ রক্ষা করতে এবং ঈমান পোক্ত করতে 
হলে এল.ম. *তাসাওফ, বা মা'রেফতেরও প্রয়োজন ॥ খোদার নৈকট্য 
লাভ করতে হলে শরিয়ত রক্ষা করে বিশিষ্ট সয়ে তার ধ্যানও করতে 
হবে। ধ্যান ছারা মানব মনে তার ভালবাসা বা মহব্বতের অনুভূতি 
জাগবে এবং তার ওপর বিশ্বাস পূর্ণ হবে। এ জাতীয় বহু সুফী 
সিলসিনাহ, উপসলাহর উদ্ভব হয়েছিল। তব এদের মধ্য চিশতিয়া, 
ন্ুহরাওয়াদীর1, নকপ-বন্দীরা এবং কাদেরিরা-এ চার প্রকার গিল- 
সিলাহ, ব। তরিক। আমার্দের নিকট বেশী পরিচিত এবং প্রধান । 


চিশতিয়া, স্থৃহরাওয়াদীয়া, নকল বন্দীয়। ও কাদেরিয়৷ সিলপিলাহ 


এ চার প্রকার সিলসিলাহ র মধ্যে টিশতিয়া তরিকা দিল্লীর ম্রলতানী 
আমলে বিশেষ শক্তিশালী হয়ে পড়েছিল এবং উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব 
ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারক্ষেত্রে এর প্রচুর অবদান রয়েছে। 
এ তরিকার বছ সাধক “সামগা'র (খোদা-প্রেমের গান-বাছ্া) এর অনুরাগী 
ছিলেন । সুহবাওয়াদীয়াপন্থিণ শরিয়তের দিক দিয়ে রক্ষণশীল ছিলেন 
এবং তশাদের প্রচেষ্টায় গুজরাট এবং পাকিস্তানে ইসলাম প্রসার লাভ 
করেছিল। নকসবন্দয়া তর্িকাগতিনাশ বেশী ক্ব্ষণশীল ছিলেন। 
ষোড়শ শতাব্গীর শেঘষের দিকে তাদের প্রতিপত্তি রদ্ধি পেয়েছিল । 
কাদেরিয়াপন্থিগণও রক্ষণশীল স্ফীমতবাদের লেক ছিলেন। এ 
তরিকার অনুসারী পৃথিবীর সর্ধত্র পরিলক্ষিত হয়। 

শেখ বা পীর এসব স্ুুফীদের প্রধান ছিলেন। নুদ্দি ব! শিষ্য 
পীরের আদেশ পালন করে শরিয়ত ও মারেফতের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা 
করে চল:ত সক্ষন হতে! বলে পীরের প্রয়োজন হিল। পার তার 
উত্তরাধিকারী পীর বা শেখ মনোনীত করে যেতেন। 
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ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে খাজা মইনুদ্বীন চিশতি (রাঃ)র. 
জনপ্ররতা ম্থবিদিত। তিনি চিস্তানর অধিবাসী ছিলেন। মুসলিম 
জাহানের বিভিন্ন স্থানে ভ্রণ করে অবশেষে তিনি আজনিরে তার কার্ষ- 
কেন্দ্র মনোনীত কফরেন। তি'ন তার চিশতিয়! তরিকাকে স্থুসংবদ্ধ 
করে জনসমাজে সমাদৃত করতে সক্ষম হন। তিনি প্রায় ৯৭ বংসর 
ব্যসে (মুঃ ১২৩৬ খঃ) ম্বতাবরণ করেন। তিন খাজা গরীধ নেওয়াজ 
নামেই পরিচিত । শেখ আখি সিরাজী, শেখ আলাউল হক প্রমুখ 
বাংলার সুফী সাধক তারই অনুগামী ছিলেন। 

খাজা মইনুদ্দীন চিশ তির (রাঃ) পর দিল্লীর শেখ নিজাম উদ্দীন আউলিয়া! 
উত্তর ভারতের একজন প্রসিদ্ধ সাধক ছিলেন। ১২৩৮ খাস্টাব্দে 
বাদাওুন তার জন্ম হয় এবং তিনি ছিলেন বাবা ফরীদের শিষা। তিনি 
দিল্লীর অদূরে গেয়াসপুরে নিজ স্থায়ী বাসস্থান তৈরী করেন এবং সবসময় 
রাজদরবার হতে দুরে থাকতে ভালবাসতেন । তর প্রচেষ্টায় গুজরাট, 
দাক্ষিণাত্য এবং বাংলায় ইসলাম প্রচারিত হয়। ১৩২৫ খস্টাঙে তার, 
মৃত্যু হয়। দিল্লীর শেখ নাসিরুদ্দীন মাহমুদ বেরাগী তার শিষ্য ছিলেন । 

স্হরাওয় দায়! তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হিংলেন শেখ বাহাউদ্দীন জাকারিয়া 
মূলতানী। তিনি ১১৮২ খাস্টান্দে মুলতানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
বুখারী এবং বাগদাদে লেখাপড়! করেন এবং শেখ শিহাব্্দীন সোহরা- 
ওয়াদা নামক সাধকের শিষাত্ব গ্রহণ করেন । অর্থ বা রাজনীতির প্রতি 
তার তেমন তাচ্ছি্যবোধ ছিল না। তিনি ১২৬৩ খশস্টাবে মুলতানে 
দেহতাযাগ করেন। সৈয়দ জালালুদ্দীন বারী এ তরিকার এক্ষজন প্রসদ্ধ, 
সাধক ছিলেন । তাকে 'জয়নুল উল বলা হতো। এ তরিকা- 
পশ্থীদের প্রচেষ্টার ফলে সিন্ধু দেশে ইসলাম প্রসারলাভ করেছুল। 

এ তরিকার অনুগামী শেখ জালালুদ্দীন তেব্রেজী জ্বলতান ইলতুত মিসেক্চ 
সময় বাংলায় এসেছিলেন এবং ইসলাম প্রচার করেছিলেন । 

নকস বন্দিরা তরিকার উৎপত্তি হয় তুরানে। ত! একটি রক্ষণশীল 
সিলসিলহ,। ভ'রতীয় উপমহাদেশে এর প্রতিষ্ঠা করেন খাজ! মুহন্ধদ 
১১- 
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বাকী বিল্লাহ বেরা । তিনি কাবলে জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্তাশিক্ষা 
করার জন্ত ব.খার! যান এবং সেখানে নকস বন্দিয়া সিলসিলাহয় দীক্ষা 
নেন । পরে তিনি লাহোরে এক বংসর এবং দিল্লীতে কয়েক বংসর 
থেকে ১৬০৩ খাস্টাবে মৃত্যুবরণ করেন। শেখ আহম্মদ সরাছিন্দী 
ও সিলসিলাহ রই সাধক ছিলেন। তিনি শরিয়তের ওপর খুব জোর 
দিতেন। তার মতে খোদা এবং তর হষ্টিভিন্ন। তিনি খুব জ্ঞানী 
এবং এশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি মোজাদেদে আল- 
ফেহানী নামে পরিচিত । তিনি নকস.বন্দিয়া তরিকাকে পুনবিস্তাস 
করেন। তার আধ্যাতিক প্রতিপত্তি ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে 
তুরান, ইরাক, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশে প্রসারলাভ 
করেছিল। তিনি ১৬২৪ খাস্টান্ষে পরোলোকগমন করেন। কথিত 
আছে যে, সয়াট আওরঙ্গজেব এ সিলমিলাহ, ছারা প্রভা বাহিত হয়েছিলেন । 


হযরত আব*ল কাদের জিলানীর নামানুসারে কাদেরীয়া তধিকার 
নামকরণ কর হয়েছে । তিনি গাওসেল আজম নামেই সবাইর নিকট 
ক্ুবিদিত। ১১৬৫ খাঁস্টাব্দে বাগদাদে তশর মৃত্যু হয় এবং এখানেই 
তার সমাধি রয়েছে । বাংলায় তর তরিকার বহু অনুসারী ক্বয়েছে। 
তর সংস্পর্শে এসে বহু ইহুদী এবং খ”স্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন 
লে জনশ্তি আছে। 


মিয়া, মির এবং ক্বোল্লাহ, শাহ কার্দরী এ সিলসিলাহ,র দু'জন শ্রেষ্ঠ 
সাধক ছিলেন। মিয়া মির তার লাহোর খানকায় কালাতিপাত করে 
গেছেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর, শাহজাহান এবং দারা সুকু প্রমখ তর 
স্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। ফথিত আছে 
বে, শিখ গুরু তার স্বণমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার জন্ত তশাকে 
অনুরোধ করেছিলেন। তিনি ১৬৩৫ খশস্টান্দে ইহধাম ত্যাগ করেন 
বং লাহোরের বাইরে মিয়। মির গ্রামে সমাধিস্থ হন । 


ইসলাম ও জীবন ১৬৩ 


টাক! প্রসঙ্গ ও গ্রন্থালোচনা 


১। (ক) খাস্টান সন্ন্যাসিগণ মহানবীর (দঃ) সময় এবং পরেও উলের 
(শুক) পোশাক পরিহিত থাকতেন। তাই ফন ক্রেমার, 
ওলিয়ারী প্রম.খ ইউরোপীয় পগ্তগণ মনে করে থাকেন যে, 
উলের পোশাক পরি হত মুসলিম সাধকগণ খাঁস্টান সন্গযাসীদের 
দ্বারাই প্রভাবাহ্থিত হয়েছিলেন। এ অনুমান বৈ কিছুই নয়। 
কারণ, তখন আরব জগতে রেশম ইত্যাদির প্রগলন থাকা 
সত্বেও সরল অনাড়ম্বর জীবনের প্রতীক হিসেবে খোদাভক্ত 
মুসলমানগণ মোট উলের কাপড় পরিধান করতেন । বিশেষতঃ 
খশস্টানদের “দুনিয়া ত্যাগ নী'ত' ইসলামী নীতিবিরদ্ধ ছিল । 

(খ)ট নিকোলসনের মতে (1০0015019--10076 815 91509 
0 [191870) সুফীমতবাদ গ্রীক দাশনিক প্রেটোর মন্ব'দ 
ছারাই প্রভাবান্থিত এবং ব্রাউন (131006--15166]25 [21510 
০৫ 7১67518) প্রমুখের মতে সুফীমতবাদ পারসিকদের দ্বারাই 
প্রভাবাহ্িত। আবার কেউ ফেউ মনে করেন শুফীমতবাদ হিন্দু 
ভগবত গ্বীত। ধা বৌদ্ধ নিবাণ ইত্যাদির গ্রভাবেরই ফল। 
বিশদভাবে ব্যাখা করে দেখতে গেলে এ সব বাহিগক কোন 
কারণের ফলেই সুফীমতবাদের স্যষ্টি হয় নাই। আছভ্যন্তরী * 
কারণের ফলেই এর উদ্ভব হয়েছিল । কুরআন এবং রাসলের 
বাণী সমক।লীন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, দার্শনিকদের এবং 
মুতাষিলাদের সীমাহীন যুক্তিবাদ, আশারীয়দের রক্ষণশীল 
আন্দোলন ইত্যার্দির ফলেই সুফীমতবাদ গঠিত হতে থাকে । 

কুরআন এবং হাদীসের তত্ব গভীক্পভাষে অনুধাবন করার 
ফলে কাল্পনিক দশ'নের স্য্টি হয় এবং পরে তা স্ৃফীমতবাদ নামে 
পরিচতলাভ করে। 5. &. 21506 96 গুহা ও 
18০002910--19956100706006 01 11031110 110601085) । 
ধিভিন্ন দেশের সুফিগণ তাদের মতবাদের 'সিলসিলাহ,' বা 


১৬৪ 


ইসলাম ও জীবন 


উৎপত্তির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত আলী (রাঃ) পর্যস্ত 
এসেছেন। বিশেষ করে আজমীরের হযরত মইনুদ্দীন চিশতী, 
মওলানা জালালুদ্দীন রুমী (তুকীঁ), হযরত আবাল ফাদের 
জিলানী (রাঃ) প্রমুখ তাদের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক হযরত আলী 
(রাঃ)-এর সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। হযরত আলী আধ্যাত্মিক 
দশ'নতত্বের কথা তার বক্তার মাধ্যমেও বক্ত করতেন, 
যেমন খোদা সম্পরকে তিনি ধলতেন, “যে খোদা কোথাল্প 
জিজ্ঞাসা করে সে তশর সঙ্গে অন্ত ফিছু কল্পনা করে থাকে। 
খোদা স্ছষ্টিকর্তা এ বলে নয় যে তিনি নিজেই হই । তিনি 
বিমান রয়েছেন এ বলে নয় যে তিনি ছিলেন না। তিনি 
প্রত্যেক বস্তুর সাথে রয়েছেন সাদৃশ্য বা নৈকট্যের দিক দিয়ে নয়, 
তিনি প্রত্যেক জিনিসের বাইরে আছেন অথচ পুথক নন । তিনিই 
প্রধান কারণ ব1 কর্তা, কার্ষের বা চলার অর্থে নয়। তিনিই 
দশক কিন্তু কোন চোখ তাকে দেখতে পায় না। স্থান, 
সময় বা মাপ কিছুর সঙ্গেই তাঁর কোন সম্পর্ক নেই” - (নাহজুল 
বালাগাহ-_শরীফ রেষা)। 


একবিংশ অধ্যায় 


ইসাম গাযযালী (রাও) 


ইমাম গাধযালীর আবিাবের তাৎপর্য 


ইমাম গায.যালী (রাঃ) ইসলামের এক সঙ্কটময় মুঃর্তে আবির্ভ.ত 
হয়েছিলেন? মুতাঘিলা এবং দাশণনিকদের প্রচলিত ধর্মমত পরিপন্থী 
যুক্তিবাদ, মুতাকাল্লিমদের এবং বিশেষ করে আশারীয়দের১ কঠোর 
ধর্মীয় সংরক্ষণ নীতিমূলক যুক্তিতক্ৎ আফ্রিকার হাসান ছাববার২ 
ধবংসাত্মক তথাকথিত ধমীয় আন্দোলন ইত্যার্দির ফলে বহু লোক 
অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকে এবং অবশেষে তারা সংগ্রাম ত্যাগ করে সুফী. 
মতকে একমণত্র স্বাধীন শ্রান্তির পথ বলে বেছে নিতে থাকেন । ইসলামের 
ধমীয় ও সামাজিক জীবনের এমন দিনে দেখা দিলেন ইনাম গাব যালী 
(রাঃ)।৩ তশার প্রচেষ্টায় ইসলাম সঞ্জীবিত হয়ে উঠলে । তিনি শুফী- 
মতবাদকে গ্রহণীয় পর্যায়ে উন্নীত করে সমাজে স্থিতিশীলতা এনে দিলেন। 
সুফীমত ও আশারীয় মতের সমন্বয় সাধন করে তিনি ইসলামের সামাজিক 
এবং আধ্যাত্মিক জীবনে এক নূতন যৃগের সুচনা করেন। তাই তাকে 
হজ্জাতুল ইসলাম (6:০০ ০01 1518:9) এবং জয়নুদশীন (02108109196 
০£ £61121099) বলা হয়ে থাকে । তিনি ইসলাম ধমীয় জগতে সংস্কার 
সাধন করেছিলেন বলে ফোন কোন মুসলমানের মতে তিনি ধমীয় 
শাস্্রবিদ ইমাম হিসেবে মযহাবী চার ইমামের সমকক্ষ ছিলেন । 


ইমাম গায্যালীর সংক্ষিপ্ত জীবনী 


ইমাম গায.যালী রোঃ)র প্রকৃত নাম ছিল আবু হামীদ মুহপ্দ আল 
পাধযালী। তিনি খোরাসানের অন্তর্গত তুস নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন 


১৬৬ ইসলাম ও জীবন 


(হিঃ ৪৫*)। বাল্যকালে তিনি পিতৃহারা হন। মৃতু পূর্বে 
তার পিতা তার লেখাম্পড়ার ভার তার এক সুফী বন্ধুর ওপর মস্ত 
করে যান। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা! সমাপ্ত করে গায খালী ধর্মশাস্ত, 
দর্শন, বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক তত্ব ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়নে মনোনিষেশ 
করেন। তার বরন বিশ হবার আগেই তিনি সব বিষয়ের তত অনুসন্ধান 
এবং বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করতেন । কোন কিছু না বুঝে তিনি গ্রহণ করতে 
রাজী হতেন না। সুফীদের দশনততু উদঘাটন করার উদ্দেশ্যে তিনি 
তাদের সঙ্গে মিশতে থাকেন। কিন্তু কোন কিছুই তার মনের ওপর 
তেমন কোন রেখাপাত করলো না। 

ইমাম গাষ যালীর ছাত্রজীবনের পরবতী কালে তিনি নিশাপুরের 
ইমামুল হারামাইনের ছাত্র হিসেবে ছিলেন । ইমাম সাহেবের ম্ৃত্যুকাল 
অবধি (৪৭৮ হিঃ) তিনি সেখানে প্রথমে তার ছাত্র হিসেবে এবং 
পরে তার সাহাধ্যকারী সহী হিসেবে অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর 
তিনি বাগদাদের নিজামিয়া বিগ্ভালয়ে অধ্যাপনা করতে থাকেন। কিছুকাল 
অধ্যাপনা করার পর তিনি বাগদাদ ত্যাগ করে (৪৮৮ হিঃ) সিরিয়া 
গমণ করেন। সেখানে দু'বছরকাল তিনি সুফী জীবন-যাপন 
করেন) অতঃপর তিনি বিভিন্ন পবিত্র শ্বান দশন করে তস নগরে 
এসে নিজ পরিবার-পরিজনের সঙ্গে মিলিত হন। 

ত,স নগরে ইমাম গার যালী (রাঃ) সাহেব প্রায় দশ বছরকাল সাধারণ 
এবং আধ্যাত্িক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন । এ সময়েই তিনি 
আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চরম অধিকারী হতে সমর্থ হয়েছিলেন । 


৪৯৯ হিজরীতে ইমাম সাহেবকে পুনরায় নিশাপুর বিদ্যালয়ে 
অধ্যাপনার কাজে যোগদান করতে হয়। কিন্ত সেখানে তিনি বেশীদিন 
থাকলেন না। শীঘ্ই তিনি সে চাকুরী ছেড়ে নিজ বাসম্থানে ফিরে 
আসেন এবং তর শিষ্য সুফীদের খানকায় 12000985515) এবং ছাত্রদের 
মাদ্রাসায় সময় অতিবাহিত করতে থাকফেন। তিনি ৫০৫ হিজরীতে 
ইহধান্ন ত্যাগ করেন। 


ইসলাম ও জীবন ১৬, 


ইমাম গায.যালী (রাঃ) ধর্মতত্ব, দর্শন, মনম্তত্, স্বভাববিজ্ঞান, নীতি- 
বিজ্ঞান, তকশান্ত্র, এলমেকালাম, তাসাওওফ প্রভৃতি বিষ:য়র গুপর 
নিরপেক্ষ দৃষ্টিনতঙ্গীতে বহু মুল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এগুলোর 
মধ্যে আরবীতে লিখিত “এহক্লাউল উলুম” এবং পাসীতে লিখিত 
“কিমিয়ায়ে ছা'আদাত” সবোস্তম গ্রন্থ বলে সবত্র বিষেচিত | 

এহ-্লাউল উলুম” সুফীমতবাদের দার্শনিক এবং নী।তজ্ঞান সম্পর্কে 
বিশ্বকোষ জাতীয় একটি মুল্যবান গ্রন্থ । কারও কারও মতে জগতের 
সমভ্ত জ্ঞান-প্রদীপ নির্ধাপিত হয়ে গেলেও একমাত্র তার এহ য়াউল, 
উলুমের সাহাযো সমস্ত জ্ঞান-প্রদীপ পুনরায় প্রলিত করা সম্ভব হবে। 

ইমাম সাহেবের “কিমিয়ায়ে ছা'আদাত' শরিয়তের বিধি-নিষেধেক 
ওপর লিখিত একটি বিশদ গ্রন্থ তা কয়েক খণ্ড বিভক্ত । শরিয়তের 
প্রত্যেক বিষয় যেমন নামায, রোজা, হজ, যাকাত, বিবাহ, তাহারাত 
ইত্যাদি বিষয়ের যেমন বিস্তৃত নিয়ম-পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ 
রয়েছে তেমনি প্রত্যেক বিষয়ের আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক যুক্তিও 
সমিবেশিত রয়েছে। তাই তা মুসলিম জাহানের পবত্র পঠিত এবং 
আলোচিত হয়ে থাকে এবং তার বঙ্গানুবাদ আমাদের এদেশে সবন্ত 
প্রচলিত রয়েছে । 

ইমাম গাব ষালী লিখিত “মাকাসিদুল ফালাসিকা” নামে অপর এক 
গ্রন্থ ইউরোপীয় নানা ভাষায় অনধূদত হয়ে ইউরোপের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে 
স্থরক্ষিত হয়ে আছে। এতে দশ'নশান্ত্রের উদ্দেশ্য এবং সমসাময়িক 
দর্শনের নানা দিক নিয়ে বিস্তারিত এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। 
তার “তাহফাতন্ল ফালাসিকা” অপর এক দার্শনিক গ্রন্থ । এতে 
তিনি দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর অসারতা প্রমাণ করেছেন । 


ইমান গায্যালীর অবদান 

ইমাম গায যালী শাশারীয়দের মৌলিক নীতির ভিন্ততে দার্শ নিকদের 
মুকাবেলা করেছিলেন । ধর্মীয় সত্য যুক্তিতে মেলেনা, তা ওহীলন্ক 
জিনিস এবং এ কারণেই কুরআনের সত অনস্বীকার্য । দশ নের যুক্তি- 
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মানুষকে কেবল যুক্তি-তকের নিরম-কানুনে ভ.ল-্দ্রান্তি হতে রক্ষা করতে 
শপারে, তা সাধারণ জান এবং নিয়মতাস্ত্িক চিন্তা ব্যতীত কিছুই নয়। 
"তা ওহীর হার কোন সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। স্ুফীদের মতের 
প্রতিধবনি করে এবং মুতাকাল্লিম বা আশারীয়দের মতের বিরোধিতা 
করে তিনি বলেন যে, ওহী প্রদত্ত সত্য যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে 
'এরবং তা দিবাজ্ঞান বা আত্মিক অনুভূতি (191510102) দ্বারাই সম্ভব । 
এ অনুভূতির দ্বারা মানুষ প্রত্যক্ষভাবে খোদার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে 
সক্ষমহয়। তিন দাশনিকরদের কাছে কুরআনের ভ্্পক ব্যাখ্যা দিতে 
প্রস্তুত ছিলেন, তবে তাদের সন্দিহান চিত্ত এবং মাত্রাহীন যুক্তি 'ভত্তিক 
আলোচনা তিনি গছন্দ করেন নি। 


ইমাম গায্‌মালীর দার্শনিক দৃষ্টি 


ইমাম গায যালীর মতে আমরা আমাদের চতন্দিকে যা কিছু দেখতে 
"পাই সব কিছুরই কারণ একমাত্র খোদাতা'লা। সমস্ত প্রকৃতির মূলেই 
রয়েছেন খোদা । চট্ট জিনসের রহন্ত অনুধাবন করে তাকে বুঝতে 
হবে। তিনি সত্যের অতি উচ্চস্তরে অধিটিত। এ স্তর যু'ক্ততে পৌছ্ান 
যায় না, কারণ তা অনুভূতি বা প্রদত্ত সতোর ওপর নির্ভর করে। 
আধ্যাত্মিক শক্তি বা অনুভূতি দ্বারা এ স্তরে পৌছান যার । অধধ্যাত্মিক 
শক্তির উন্ন'তর দ্বারা সত্য এবং অশ্ব জগতের স্তরে মানবাস্মার উন্নতি 
হয়েথাকে। ভবস্ততের গোপন্তত্ত এবং যৃক্তর বাইরের ধারণা তখন 
প্রতভাত হতে থাকে। 

ইমাম গা যালী বিজ্ঞ'নের সত্যতা অস্বীকার করেন নি। তবে তিনি 
বৈজ্ঞানিকের সন্দিহান চত্ত এবং আত্মবিশ্বাসের ঘোর বিরোধিতা 
করেছেন। তিনি যুক্তি দ্বারা দারশনিকদের ধর্মবিরোধী মতবাদেরও 
€যেমন- খোদার ৪0৮1১৪৮ বা গুন নেই; প্রথম কারণ কেবল অন্তত্ব, 
সত্তা বা 23389০৩ নয়, প্রাকৃতিক নিয়ম অলঙজ্ঘ ইত্যাদি) অসারতা 
প্রমাণ করে দিয়েছে । 


ইসলাম ও জীবন ১৬৯ 


ইমাম গাষ,যালীর স্ফীমতবাদ এবং সুফী জীবন সম্পর্কে ধারণা 


ইমাম গায.ধালী (রাঃ) স্থির রহস্যের পূর্ণ জ্ঞান রাখতেন বলে দাবি 
করতেন না॥ তপর মতবাদ পরবতাঁ কালের স্ফীদের মতবাদের ম্যায় 
তেমন গুপ্ত বা নিগৃঢ় (:50%6:1০) ছিল না। তিনি এমন এক স্ফী- 
জীবন দর্শন পদ্ধত (তরিকা) দিয়ে গেছেন যা তার মতে খোদার 
নৈকটয এবং শেষ দশনের তৃপ্রিলাভ করবার সস্তিক পথ বলে তিনি মনে 
করতেন। তিনি খোদার স্ষিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন- দৃশ্য এবং 
অদৃশ্য (ড191019 & £05152016) | দৃশ্য জগৎ (আলামুল মূল কৃ) পদার্থ 
পাঠিত এবং তা পরধর্তন ও পরিবর্ধনশীল। এ বিষয়ে তিনি মুতা.যলাদের 
সাথে একমত ছিলেন । 

ইন্দ্রয়ানুভূতির বাইরে অবস্থিত অদৃশ্য জগতকে তিনি আবার দু'ভাগে 
ভাগ করেছেন । প্রথমর্ট হলো “আলামুল জাবারত' | তা খাট পদার্থ 
(7586661) এবং খাটি আত্মার (০৫5 90810) মধ্ো অবস্থান করে । ভা? 
সম্পন পদার্থ বা সম্পূর্ণ আত্ম! নহে; কিন্তু উভয়ের বৈশিষ্ট্য এতে 
বিদ্ভমান। প্রাকৃতিক শক্তিগুলি এ পর্ধায়েরই অন্তর্গত । 

দ্বিতীয় অনৃশ্য জগৎ হলে। সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক (আলামনল নালাকুত)। 
তা ভাব বা কল্পনার রাঙ্গ্য। ত] খোদার সন্তার (2,99৩,০৪) অতি নিকটে 
অবস্থিত । মানবাত্মণা এই রাজ্যে অবস্থান করে । তাঁ তার আদি বাস- 
স্থান হতে খোদার নির্দেশক্রমে আলে 'করশ্ির ম্ার আসে এবং পাথিব 
শরীব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার আদি বাসস্থানে আবার ফিরে বায়। 
এরই অর্থ হলে! কুরআনের বাণী, “আমরা থোদার নিকট হতে আসি 
এবং তারই নিকট আমর! পুনরায় “করে যাই (২ £ ১৬৬) | 

মুতালাদের মতে কুরআনে উল্লেখিত “মিজান, “কলম, 'লাওছ? 
প্রভতি রূপক অর্থে ব্যবহৃত ; কিন্তু ইন্গাম গাব যালীর মতে এ সব 
আলামুল মালাবুতেই অবস্থান করে থাকে । 


ুফীঙ্গতবাদের চরমপন্থীদের মতে শেষ ঠনকট্য লাভের ফলে মানবাস্মা 
পরমাত্বার সাথে মিলিত হয়ে যায়। একে হলুল' (895০:0:02) এবং 
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কখনও ইন্তিহাদ (00103) বলা হয়ে থাকে । কিন্ত গাষ ষালী সাহেব 
এরূপ মতবাদের বিরোধিতা করেছেন । তিনি কুরআনেরই অনুসারী 
ছিলেন এবং কুরআনের মর্মেরই বিশ্বাসী ছিলেন। তা হলো এই যে 
মানবাত্ব। খোদারই নির্দেশে আলামুল মালাকুত হতে আসে এবং তারই 
নির্দেশে যথাস্থানে আবার ফিরে থায় (সৈয়দ আমীয় আলী )। 


টাক! প্রসঙ্গ ও গ্রস্থালোচনা 


১। মুতাধিলাদের ধর্ম বিরোধী মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে মুতাকাল্লিম- 
গণ দীর্শনিক যুক্তিতক” (কালাম) সবার তশারদের পুরাতন ধঃমত 
অক্ষু্ রাখতে চেষ্টা করতেন। তাদের তকে'র ভিত্তি ছিল 
“ওহী” (ম.তাধিলাদের গ্ায় যুক্তি নহে)। এই প্রচেষ্টায় সর্ব 
প্রধান কৃতী ব্যক্তি হলেন আবুল হাসান আলী-আল-আশারী 
(জন্ম বসরা, ২৬০ হিঃ; মৃত্যু বাগদাদ, ৩২৪ হিঃ)। 
আশারীয় মতবাদ পর আল বাকীলানী এবং ইমাম গায়. যালী 
গ্রহণ করেছিলেন এবং এর পরিবর্ণনও করেন। আশারীয়দের 
বিশি্ অবদান হতো তদের “পারমাণবিক মতবাদ' । 
তদের মতে (আল-বাকীলানী) পৃথিবীর সব কিছুই পরমাণু 
গ্বারা গঠিত । পরম[ণ,ব সংযোগ এবং বিচ্ছেদ ছারা সবকিছুরই 
স্ট্টি হয় এবং ধ্বংস হর । খোদার হুকুমেই পরমাণ, সৃষ্টি হর 
এবং যতদিন তিনি তা সৃষ্টি করতে থাকবেন ততদিন পৃণ্থবীর 
অস্তিত্ব থেকে যাবে। এ মন্তািলাদের “পদার্থের (0966) 
স্বায়িত্বের মতবাদ" এবং এরিস্টোটলের 'স্থিরীকৃত পৃথিধী 
(8:৪৭ [0019:5৪)--মতবাদের' পরিপন্থী দার্শনিক বিব্লবই 
বটে। 


ইসলাম ও জীবন ১৭১ 

২। হাসান সাব্বাহ মিসরেক্স ফাতেমীর খলীফ! নিয়ামের প্রতিনিধি 

হিসেবে মবসলমানদের ইমাম বলে দাবী করতেন। ভার 

অনুসারিগণ সর্বপ্রথম ধ্বংসাত্মক কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিল । 
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৩ । 
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আলোচিত বই-এর তালিক1। (310110578001)5) 


সৈয়দ আমির আলী--05 99116 ০ 13121. 


মর না রা [71960150105 5980912,69, 


ডঃ ইকবাল- ত5০01056006102 06 [২5911810903 11170081069 


10 1519102, 
মওলান। মুহন্দদ আলী--চ২911890; ০0£ 191823, 
খোদা বস 41950 05৮13286500. 
এম. পিকথল--08160:581 5195 ০? 19181, 
পি. কে, হিট--1715109:5 01 005 4515995, 
নিকোলসন--1,1515 1900] ০0৫ 05 2055 
রি ৮0156 1586109 01 [91912. 
ব্রাউনস্,1651515 73151015০01 751915. 
্টোভার্ভ শব ০:10 01 19181). 
ওলীয়ারী--4১:219$0 100)0081)5, 
মেকতডোনেন্ড -৮0055০91000067,5 0? 22911) 1106০010985, 
ই. আরনল্ড-- 2৫5801১08০0 [919,172 
বসওয়ার্থ শ্যিথ--1569 ০01 00108101790, 
হিউজেস--10106100815 0? 19120, 
গেলোয় --:60010959015 ০1 £২611£502. 
50595 ০0 [09105010108] 48168179 (1920-৮29), 
আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী--পবিভ্র কুরআনের তর্জমা । 
পিকথল-_ ন্‌ ৪ ৪৪ ! 
মাঃ আশরাফ আলী থানভী (রাঃ) -বায়ানুল কুরআন । 
মাঃ নুর মুহশ্মদ আবম্ী-(মেশকাত হাদীসের তত্ব ও ইতিহাস্)। 
১ম, বর, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড। 
ইমান গা বালী--কিমিরারে ছা'দাত ১ম? ২য় ওয় ও ৪র্থ খণ্ড 
মঃ আশরাফ আলী থানভী মোওয়াষেষে আশক়্াফির! । 


২) 


২৫ । হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ. _হুজ্জাতুল্লাছিল বালেগাহ,। 
২৬। নর _মুছাওয়! । 

২৭ । সইকদুলজীদ । 

২৮। আবু দাউদ। 


২৯ । ম'ধানে শারানী | 
৩০ ॥ তাবাকাতে ইবনে ইছাবাহ, ॥ 


৩১। ফানধ,ল উন্মাল। 
৩২। তালীকুছ ছাবীহ, । 


